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ক্কিনিক প্রি্টিং ওয়ার্কস 
২ননং কালিদাস সিংহের লেন্‌। 
কলিকাত!। 


বিজ্ঞাপন | 


পিতৃদেব ৬ক্ষেত্রনাথ ভষ্রীচার্ধ্য (ইষ্রিনিয়ার) মহীশয়্ এক সমারে 
এডুকেশন গেজেট নামক সাপ্তাহিক পত্রে সম্পাদক ছিলেন। 
তাহার লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সেই সময়ে এডুকেশন গেজেটে 
প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পব সেগুলি আর প্রকাশিত হয় 
নাই। তাহা হইতে চাবিটা প্রবন্ধ এই পুস্তকে পুনমু্রিত হইল। 

এপ প্রব্ধেব পাঠক সংখা! পূর্বে অন্পই ছিল, এখন সাধাবণ 
পাঠকসংখ্যাব বুদ্ধিব সঙ্গে তাহাদেরও সংখ্য। বাড়িফ্াছে এইরূপ 
বিবেচনায় এই প্রবন্ধগুলি মুদ্রিত করিস প্রকাশ করিতে কয়েক 
মীস পুর্বে উদ্ধত হই। কিন্তু নাটক ও নাটকেব অভিনয় নামক 
ষেটা প্রধান প্রবন্ধ, তাহাতে দীনবন্ধুবাবুব সধবাব একাদশীব 
বিস্তৃত সমালোচনা থাকায়, এবং পুলিশ সধবার একাদশীর প্রচাব 
নিষেধ করায়, তখন বিরত হই। এক্ষণে পুলিশের সে আদেশেব 
প্রত্যাহার হইয়াছে । পুলিশের এইবপ আদেশ প্রচার এবং 
তাহার বিরুদ্ধে দেশের বিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকের 
অভিযোগ, ও তাহাদের চেষ্টার ফলে সে আদেশের প্রত্যাহার 
হইতে ইহা বুঝা যায়, যে সধবার একাদশী গ্রন্থের ষথার্থ গুণাগুণ 


মনেকে বুঝিলেও, বুঝেন না এমনও অনেকে আছেন। এই 
সমালোচন[টি প্রকাশ করিলে সধবার একাদশী বুঝিবার পক্ষে 
সহায়ত! হইবে, এবং ইহার প্রচারদ্বারা! সধবার একাদণীর প্রকৃত 
সমাদরের বুদ্ধি হইবে বলিয়। আমর! মনে করি। 


১০৬৩ নং আমহাষ্ট ষাট, 1 
কলিকাতা। 
পাবণ, সন ১৩২৭ সাল। | 
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লাতিন 


২ 
লাভিক্কেল্স ভভ্িডলিম্ ॥ 


শব ও টি খাত... 


এক্ষণে বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ নাটক-বচনায় একপ প্লাবিত 
ভইতেছে, এবং চারিদিক হইতে নাঁটকাভিনয়ের ধ্বনি এরূপ প্রবল 
হইয় উঠিতেছে যে, নাটক রচনার ও নাটকাভিনয়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিলে সে আলোচনা নিতান্ত নিশ্ষল হইবার সম্ভাবন। 
নহে। কাব্য রচনা সা'মান্ততঃ চারি প্রকারে বিভাগ কর! যাইতে 
পারে, যথা গীতিকাব্য, মহাকাব্য, উপন্তাস ও নাটক । গীতি- 
কাব্যের ও মহাকাব্যের কথা এস্থলে উঠাইবার প্রয়োজন নাই, 
গীতিকাব্যের ও মহাকাব্যের প্রকৃতি নাঁটকেব প্রকৃতি হইতে এত 
ভিন্ন, যে তাহাদের আলোচনায় নাটকের প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে 
বিশেষ সহায়ত। হইবার প্রসক্তি নাই। নাটকের সঙ্গে উপন্যাসের 
কতক সাদৃশ্ আছে, এই নিমিত্ত নাটকের প্রকৃতির নিরূপণ স্থলে 
উভয়েরই উপাদান সামগ্রীর আংশিক বা বিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন 


হইবে। 


২ নাটক ও নাটকের অভিনয় 


নাটক ও উপন্যাস । 

নাটক ও উপন্তাস উভয়ই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া রচিত 
হয়; এই নিমিত্ত উপাখ্যান গত পারিপাট্য উভয়েই থাকা আবশ্তক | 
উভয়ের মধ্যে নিত্য সাৃশ্ত এই । নাটক ও উপন্ান এ ছুয়ের 
মধ্যে নৈমিত্তিক সাদৃশ্তও থাকিতে পাবে। নাটকের উপাখ্যান 
সম্ভবানুবায়ী হওয়া চাই, উপন্তাসের উপাখ্যান সম্ভবান্থ্যায়ী হইতে 
পারে, অসম্ভব অর্থাৎ অদ্ভুত-রসাত্মকও হইতে পারে। নাটকের 
নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের বিশেষ বিশেষ প্রকৃতি থাক1 চাই, 
উপন্তাসে সেরূপ না থাকিলেও চলে ।*প্নাটকের ঘটনাপর- 
স্পরার দ্বারা নায়ক প্রভৃতি পান্রগণের প্রর্কৃতি ক্রমশঃ পরিস্ফুট 
করিতে হয়, উপন্তাসে সে প্রকৃতি কিরূপে নানা উপাদান সহযোগে 
উত্তরোত্তর সংরচিত হইয়াছে, তাহা পধ্যস্তও দেখাইতে পার! 
যায়। অশুভশেষ নাটকের ঘটন। পরম্পরা আগ্যোপাস্ত দৈব- 
ছর্বিপাক রূপ হ্ত্রে গাথিতে হয়, অশুভশেষ উপন্তাসের উপা- 
খ্যান মানবসংঘটিত বা অকম্মাৎ দৈব দুর্ঘটনায় সহস। পরিসমাপ্ত 
হইতে পারে । 

এই কয়েক বিষয়ে উপন্তাস নাটকের লক্ষণ ধারণ করিতে, 
পারে, এবং ধারণ করিলে অতি রমণীয় হয়; কিন্তু তাহা বলিয়। 
উপন্তাসের পক্ষে এ সকল লক্ষণ এককালে অপরিহার্য নহে। 

নাটক ও উপন্তাসের মধ্যে যে নিত্য বৈষম্য আছে, তাহার 
উল্লেখ না৷ করিলেও চলে। নাটকে নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণ স্প়্ং 
বক্তা, উপস্তাসে গ্রস্থকারই প্রধান বা একমাত্র বস্তা । 


নাটক ও উপন্যাস । ৩ 


এই নিত্য বৈষম্য হইতে আর একটা গুরুতর নৈমিত্তিক 
বৈষম্য জন্মে। নাটক রচয়িতা দর্শকমণ্ডলীর অলঙক্ষিতে থাকিয়া 
ইন্দ্রজাল বিস্তার করিতে পারেন, উপন্তাস রচয়িতাকে শ্রোতৃবর্গের 
সম্মথে আসিয়া ইন্দ্রজাল পুনঃ পুনঃ বিস্তারিত ও পুনঃ পুনঃ 
সক্কোচিত করিতে হয়। নাটক রচয়িত৷ কল্পিত জগতের স্থ্ট 
করিয়া তথায় দর্শকমণ্ডলীকে প্রারস্তাবধি শেষ পর্য্যস্ত অবরুদ্ধ 
রাখিতে পারেন, উপন্তাস রচয়িতাকে এই জগতে প্রত্যাবর্তন 
করিবার পথে স্বকীয় শ্রোতৃবর্গকে পুনঃ পুনঃ ছাড়িয়। দ্রিতে হয় । 
নাটক রচয়িতা আপনীর কল্পনাধন্ত্র উচ্চে চড়াইয়! বাধিতে পারেন, 
উপন্াস রচয়িতাকে সে যন্ত্র নামাইয়। বাঁধিতে হয়। নাটকের রস 
বিশেষ গাঢ় হইতে পারে, উপন্তাসের রস অপেক্ষাকৃত তরল না 
করিলে চলে না। 

অতএব পাঠকবর্গ দেখিবেন, নাটক ও উপন্তাসের মধ্যে 
লক্ষণ বিশেষে নিত্য সাদৃশ্ত আছে, লক্ষণ বিশেষে নিত্য বৈষম্য 
আছে, লক্ষণ বিশেষে বৈষম্য ব1 সাদৃশ্ত থাকিতে পারে । যে সকল 
লক্ষণ বিশেষে বৈষম্য ঝ৷ সাদৃশ্ত ঘটিতে পারে, তাহার অধিকাংশেই 
উপন্যাস রচয়িতার সুবিধা অধিক, অল্লাংশে নাটক রচয়িতার 
স্থবিধা অধিক। উপন্তাস রচয়িতা কেবল উপাখ্যানটা পরিপাটা 
করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন, আবার ইচ্ছা হইলে তাহাতে রসের 
প্রগাঢ়তা ভিন্ন, নাটকের অন্ত তাবৎ লক্ষণ দিতে পারেন। নাটক 
রচয়িতাকে উপাখ্যানের পারিপাট্য করিতে হয়, এবং তদতিরিক্ত 
আরও কয়েকটা ভূঘায় স্বরচিত কাব্যকে অলম্কত করিতে হয়) 


৪ নাটক ও নাটকের অভিনয়। 


কেবল রসের প্রগাঢতা বা তরলতার অংশে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ 
নিজায়তি থাকে এই মাত্র । অল্প কথায় বলিতে গেলে উপন্যাস 
রচনাস্থলে কবির অবগ্ত কর্তব্য অনেক, নাটক রচনাস্থলে অবশ্ঠ 
কর্তব্য বহুবিধ। 

নাটক ও উপন্যাস উভয়ের মধ্যে এই লক্ষণ ভেদ কেবল 
এক কারণেই উদ্ভৃত হয়। নাটক দৃশ্তকাব্য, উপন্তাস শ্রব্যকাব্য। 
নাটকের অভিনয় দেখিতে হয়, উপন্তাস পড়িতে বা শুনিতে হয়। 
অভিনয় একাসনে বসিয়। না দেখিলে রসভঙ্গ হয়, উপন্তান আগ্যো- 
পান্ত একাসনে শেষ না করিতে পারিলেও তত হানি নাই । আবার, 
অভিনয় ও অভিনয়ের উপকরণের আয়োজনে সময় লাগে, 
উপন্তাসের শ্রবণে বা অধ্যয়নে মধ্যে মধ্যে বিরামের, আবশ্তকতা 
নাই। এই প্রযুক্ত নাটকরচন। সংক্ষেপে হওয়া চাই, উপন্তাস 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হইলেও হানি হয় না। নাটকের অভিনয়ে চিত্রপট 
ও অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি বাহোপকরণের সহায়তা থাকে, নাটকরচনা 
ক্ষেপে সম্পন্ন হইতে পারে। উপন্তাসে কবিকে কেবল বাগ্‌- 
বিস্তারদ্ধারা দেশ কাল মুদ্রা প্রভৃতি রসোদ্দীপক উপকরণের স্যষ্টি 
করিতে হয়, উপন্যাস স্থতরাংই বৃহৎ হইয়া পড়ে। নাটক কেবল 
স্থল স্থল সারবান ব্যাপারে রচিত হওয়া উচিত; উপন্তাসে এ 
নিয়মের শৈথিল্য হইলে হানি নাই, এবং স্থল বিশেষে হওয়াও 
আবশ্বক | 

নাটক দৃশ্তকাব্য, উপন্যাস শ্রব্যকাব্য। যে সকল ব্যাপারের 
, প্রতিক্কৃতি চক্ষে দেখা যায়, যাহার অভিনয় মানুষে করে, তাহা 


নাটক ও উপন্যাস । ৫ 


সম্ভবানথুরূপ হওয়া বিধেয়। যাহা শুন! যায়, তাহা অন্ভুত হইলে 
হাঁনি নাই। যাহার অভিনয় মানুষে করে, যাহাতে সাংসারিক 
ব্যাপারেরই প্রতিরুতি প্রদধণিত হয়, তাহার নায়ক প্রভৃতি পাত্র- 
গণের মানবোচিত প্রকৃতি থাক! আবশ্তক | যেখানে মানবোচিত 
প্রকৃতিসম্পন্ন নানা ব্যক্তির কল্পনা থাকে, এবং সেই ব্যক্তিগণ 
আপনাপন প্রকৃতির বশবর্তী হইয়! ভিন্ন ভিন্ন রূপ আচরণ করি- 
তেছে এরূপ বর্ণন। থাকে, সেখানে তাহাদেব প্রত্যেকের প্ররুতি 
প্রত্যেকের ব্যবহারের অনুরূপ হওয়া বিধেয়। নাটক সংক্ষেপে 
ও সারবান বাাপারে রচিত ওয়া উচিত, নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণেব 
প্রকৃতি বিবিধ উপাদান সহযোগে ক্রমে রচনা করিবার স্থল 
নাটকের মধ্যে হইতে পারে না। অশুভশেষ নাটকের রস অতি 
প্রগাঢ় । সেরূপ প্রগাঢ় রসাত্বক রচনা মানবসংঘটিত বা! অকল্মাঁৎ 
দৈবতর্ঘটনায় পরিসমাপ্ত করিলে নিতান্ত কৃত্রিমের স্তায় দেখায়, 
সুতরাং রসভঙ্গ হয়। উপন্তাস অপেক্ষাকৃত পাতলা জিনিস, 
তাহাতে সেরূপ কৃত্রিম ভাব থাঁকিলেও চলিতে পারে, তথাপি 
তাহাও একটা ক্রটির মধ্যে গণা হইবে। 

পাঠকগণ দেখিবেন, উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে ভেদ 
নির্বাচনের সঙ্গে নাটকের প্রকৃতি নিরূপিত হইয়া আসিয়াছে । 
ফলতঃ একমাত্র কারণে নাটকের প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া দেয়। 
সে কারণ, নাটক দৃশ্তকাব্য। পাঠকগণ নাটকের উল্লিখিত 
লক্ষণগুলি মনে রাখিয়া! বিচার করিলে আরও দেখিতে পাইবেন, 
বাঙ্গাল ভাষাতে অগ্তাপি একখানিও নাটক রচিত হয় নাই। 


৬ নাটক ও নাটকের অভিনয় 


নাটক নামে যে রাশি রাশি গ্রন্থ রচিত ও প্রচারিত হইয়! 
পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করিতেছে, তাহার সকলগুলিই উপন্তাস মাত্র, 
এবং সকলগুলিও সুরচিত উপন্তান নহে । 

নাটকের লক্ষণগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে 
তাহাদের বিশেষ বর্ণনা করিতেছি । 


উপাখ্যান । 


নাটকের উপাখ্যান, সর্ধপ্রকার কাব্যরচনারই উপাখ্যান-_ 
অনতিবৃহৎ ও অনতিকালব্যাপক হওয়া বিধেয়। উপাখ্যান 
অতি বুহৎ বা বহুকালব্যাপক হইলে তাহার বসের পুর্ণোপলব্ধি 
হইবার ব্যাঘাত জন্মে; এবং অতি ক্ষুদ্র বা অত্যল্পকালব্যাপক 
হইলে তাহার রসের পুষ্টি সাধন হয় না। উপাখ্যানের আক্মতন 
এমন হওয়া উচিত যে, যেন তাহাতে পাঠক বা শোতা বা দর্শকের 
মন ঠিক ভরাট হইতে পারে, অধিক ছোট হইলে মনে খালি থাকে, 
অধিক বড় হইলে মনে তাংড়ায় না। এই কথাটা পঞ্চ বহিরিন্দরিয়- 
গ্রাহ্থ রসের বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যাইবে । যে প্রতিমা অতি বৃহৎ হয়, তাহার অঙ্গ-প্রভাঙ্গ 
পরম শোভনীয় হইলেও তাহা অতি সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না। 
পল্লানদীকে কেহ কখনই রমণীয় বলে না। অকুল জলধি অদ্ভুত 
রসোদ্দীপক বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। আবার, অতি ক্ষুদ্র 
প্রতিমা বা ক্ষুত্র নদী ম্বয়ং কখনই মনোহর হইতে পারে না; 
ইহারা! দেখিতে ভাল হইলেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রতিমার বা! 


উপাখ্যান । ৭ 


প্রকৃতিদেহের অপেক্ষাকৃত আয়ত ছবির উপকরণস্বরূপ হ্হয়াই 
ইহারা সুন্দর হয়। রসনেক্র্িয়ের ভোগন্থথসম্বন্ধেও এই নিয়ম 
দেখ! যায়। তবে রসনেন্দ্িয়-গ্রাহ্ পদার্থের মধ্যে এমন অল্প দ্রব্য 
* আছে, যাহার একাংশগত স্বাছ সর্বাবয়বগত স্বাছ হইতে পৃথকৃ। 
কিন্তু রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ পদার্থের মধ্যে এমন বহুতর দ্রব্য আছে, 
যাহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র বলিয়া যথোচিতরূপে স্বাহুবোধের 
নিমিত্ত মুখমধ্যে একাধিক সংখ্যায় অর্পণ করা আবশ্তক হয়। 
আলিঙ্গনাদি স্পর্শনেত্দ্িয়-সুখ-সম্বন্ধেও এই নিয়ম কতদূর রুক্ষ! 
পায়, তাহ! পুত্রবান্‌ ব্যক্তিমীত্রেরই নিকটে বিদিত আছে। 

উপাখ্যানকে যথাবিধি আয়ত করিবার নিমিত্ত তাহাকে 
অঙ্গপ্রতাঙ্গের দ্বাব! পরিবদ্ধিত করিতে হয়। মূল উপাখ্যানের দৈর্ঘ্য 
পরিমাণ ঘথাবিধি আয়ত হইয়াও যদ্দি ইহার বিস্তৃতির অংশে শীর্ণতা 
দোষ থাকে, তবে এই কৌশলের অবলম্বনই সেই দোষ সংশোধনের 
একমাত্র উপায়। নারিকেল বৃক্ষের অপেক্ষ! অশ্ব ও বটবৃক্ষ 
অধিক সুন্দর, একটী নারিকেল বৃক্ষের অপেক্ষা নারিকেলের 
বাগান অধিক রমণীয়। 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক্‌ পৃথক আয়তন উপাখ্যানের মূলভাগের 
আয়তনের যথাযোগ্য হওয়া চাই। মুলভাগের সহিত অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের যোজনাগুলি অকৃত্রিমবৎ হওয়। বিধেয়, এবং সেই নিমিত্ত 
মূলভাগের প্রক্কৃতির সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রক্কতিও একবিধ হওয়! 
'আবশ্তক । 

অশ্ডভশেষ নাটকের উপাখ্যান রচনায় কল্পনা শক্তির সমধিক 


৮ নাটক ও নাটকের অভিনয়। 


প্রয়োজন । এই প্রকার নাটক যে অমঙ্গল ঘটনায় পরিসমাপ্ত হয়, 
তাহাই এই প্রকার নাটকের প্রাণ-স্ববপ। কেহ কেহ এমন 
বিবেচনা করিতে পারেন যে, নাটকে নায়ক নায়িকার আকাজ্ষা- 
তৃপ্তি না করিয়া আকাজ্ষ। ভঙ্গ করিলেই নাটক অস্তভশেষ 
হইতে পারে। কিন্তু ফলে তাহা নে। উপাখ্যানের চরম ভাগে 
ইচ্ছামত অমঙ্গল ঘটাইয়া দ্রিলেই হয় না। উপাখ্যান যে ছর্দৈব 
ঘটনায় পরিসমাপ্ত হইবে, উপাখ্যানেব অনুষ্ঠান হইতেই তাহার 
ুত্রপাত করিতে হয়। অশুভশেষ নাটকের চরমভাগে ছুর্বি- 
পাক রূপ যে কালপুরুষ প্রতীক্ষা করিয। থাকেন, তাঁহার দেহের 
অমঙ্গল ছায়া উপাখ্যানের আদিপ্রান্ত পর্য্যন্ত পতিত হওয়া আব- 
শ্তক) নাটকের জন্মলগ্েই তাহার অদৃষ্ট নিরূপক কুগ্রহের লক্ষণ 
থাক! চাই। উপাখ্যান যতই পবিবর্ধিত হইতে থাকে, তাহার 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যতই সমাবেশ হইতে থাকে, ভাবী ছুর্বিপাকের 
পুর্ববলক্ষিত সেই ছায়া ততই বিস্তৃত ও ঘনীভূত হওয়া উচিত, এবং 
নায়ক প্রভৃতি প্রধান পাত্রগণের প্রকৃতি ও আচরণ তন্দবারা ততই 
আচ্ছন্ন হওয়া বিধেয়। এরূপ করিবার প্রধান কৌশল, সেই 
হুর্বিপাককে অদৃষ্টলিপির ন্যায় অনিবাধ্য করা; নায়ক বা 
নায়িকাকে সেই ছুূর্বিপাক ঘটাইবার উপযোগী প্রকৃতি অর্পণ 
করিয়া উপাখ্যানগত ঘটনার সহযোগে সেই প্ররুতির উত্তরোত্তর, 
বিকাশ করা, এবং অবশেষে সেই বিকসিত প্রকৃতির ফলম্বরূপ 
চরম অমঙ্গলের সংঘটন করা। অণগুভশেষ নাটকের উপাখ্যান, 
আস্ঘোপাস্ত ছর্দৈবরূপ স্তরে গ্রস্থন করিতে হয়, নতুবা তাহার 


উপাখ্যান । ৯ 


শেষ প্রান্তে ইচ্ছামত অমঙ্গল ঘটাইয়৷ দিলে সে অমঙ্গল রচন! 
নিতান্ত কৃত্রিমের ন্যায় দেখায়, সুতরাং সর্বাবয়ব-সঙ্গতি-মুলক 
রসের ক্রটি জন্মায় । 

আমরা এম্লে নাটকের উপাখ্যানের বিষয়ে যে যে কথ৷ 
বলিলাম, প্রহসনের উপাখ্যানের সম্বন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ তারতমা 
করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রহসন হাম্তরসাত্বক কাব্য । 
মনুষ্য এই কর্ম্ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া যত প্রকার রসের আস্বাদন 
করে, তন্মধ্যে হাস্তরস সর্বাপেক্ষা লঘু ও তরল। সেই প্রযুক্ত 
কর্মভূমির প্রতিক্কতি স্বরূপ রঙ্গভূমিতেও হাস্তরস লঘু ও তরল, এবং 
সেই প্রযুক্ত অন্ান্ত রসের আশ্রিত উপাখ্যানেন অপেক্ষা! প্রহসনের 
উপাখ্যান অল্লায়ত হওয়! প্রয়োজনীর। কেবল রসকে আশ্রয় 
করিয়াই কাব্য রচন! হয়, অতএব সেই রসের বহুবিধ প্রকৃতি ভেদে 
কাব্যেরও বহুবিধ প্রকৃতি ভেদ হইবে । প্রহসনের রচনা সম্বন্ধে 
আমাদের দেশের গ্রন্থকারগণের একটী বিশেষ ভ্রম লক্ষিত হয়। 
বাঙ্গাল ভাষায় প্রচারিত প্রহসন মাত্রকেই দেখিয়া বোধ হয় 
গ্রন্থকারগণে মনে করেন, প্রহসনের নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের মুখ 
হইতে হাম্তরসোদ্দীপক উক্তি প্রত্যুক্তি বাহির করিতে পারিলেই 
প্রহসন হইল। কিন্তু বাস্তবিক প্রহ্সনে আরও গুরুতর উপকরণের 
প্রয়োজন থাকে । প্রহসনের উপাখ্যান এমন ভাবে রচনা করিতে 
হয়, অঘটন ঘটাইয়! নায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে এমন অবস্থায় 
ফেলিতে হয় যে, যেন তাহা হইতেই হান্তরসের প্রচুর তরঙ্গ উঠিতে 
পারে। কথকদের মুখে রামায়ণে ও মহাভারতে শ্ররূপ কৌতুকা- 
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বহ অবস্থার বর্ণন! শুনিতে পাওয়া যায়; সম্প্রতি রুক্মিণী হরণ নামে 
যে নাটক প্রচারিত ও কলিকাতায় অভিনীত হইয়াছে, তাহার 
বণিত ব্রাহ্মণ দূতের দ্বারক। হইতে বাটা প্রত্যাগমন স্থলে এইরূপ 
কৌতুকাবহ ঘটনার বর্ণনা! আছে? শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্তাসাগর 
কাব্যরত্বাকর স্বরূপ সেক্সপিয়র হইতে যে প্রহসন বিশেষের উপাখ্যান 
সঙ্কলন পূর্বক ভ্রাস্তিবিলাস গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, তাহা এইরূপ 
কৌতুকাবহ ঘটনার আদর্শস্থলীয়। হান্তরসের মুখ্য আশ্রয়, 
উপাখ্যানের মধ্যে কৌতুকাবহ ঘটনার সংঘটন; হাম্তরসোদ্দীপক 
কথোপকথন হাস্তরসের গৌণ আশ্রয় মাত্র। 


মূল তাৎপর্য । 


স্বরচিত নাটক মাত্রেরই এক একটা মূল তাৎপর্য থাকে । 
এই মূল তাৎপর্যই নাটক দেহের জীবাত্মা স্বরূপ । ইহারই 
আকর্ষণ বলে ভাব অলঙ্কাব প্রভৃতি পরিপোষক পদার্থ আকৃষ্ট হইয়! 
নাটকের স্থূল দেহের রচনা হয়। আমাদের মনৌগত অভিপ্রায়ের 
সম্যক প্রকাশের নিমিত্ত উদাহরণের প্রয়োজন করে। কিন্তু আমরা 
বাঙ্গাল! ভাষায় প্রচারিত নাটকের মধ্যে উদাহরণ কোথায় পাইব? 
আমর! এই যে তাৎপর্য্যের কথা বলিতেছি, তাহা! কেবল স্থুরচিত 
নাটকের মধ্যেই পাওয়া! যায়। তথাপি আমরা উদাহরণ স্বরূপ 
প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার রায় শ্রী দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুরের প্রণীত নাটকেরই 
উল্লেখ করিব। নাটক রচনার দোষগুণ দেখাইবার নিমিত্ত ইছারই 
প্রণীত গ্রন্থের সহায়ত! লওয়া আমাদের পক্ষে সমধিক কর্তব্য । 
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ইহার প্রশংসা করিতে আমাদের আনন্দান্ুভব হইবে, ইহার 
অপ্রশংস! করিতে আমাদের আপনাদেরই ক্লেশ বোধ হইবে । 

পাঠক-বর্ণ লীলাবতী গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্য বিবেচনা কবিয়া 
দেখিবেন। লীলাবতী গ্রন্থের মূল তাৎপর্ধ্য উৎকষ্ট প্রকৃতির 
প্রতি উত্কষ্ট প্রকৃতির যে আকর্ষণ হয়, অধম প্রকৃতির সম্বন্ধে 
উৎকৃষ্ট প্ররুতির যে বিপ্রকর্ষণ হয়, তাহাই প্রদর্শন করা। এই 
আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি এত প্রবল হইতে পারে যে, বহু 
বাধা সত্তেও তাহার চরিতার্থতা ঘটে । লীলাবতী নাটকের জীবাত্মা 
স্ববূপ এই ভাব নানা 'অবয়ব ধারণ করিয়৷ লীলাবত্তী নাটকের 
সুরচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্রেই প্রকাশ পাইতেছে। ললিত লীলাবতীর 
মধ্যে পরম্পর আকর্ষণ, প্রাচীন উপদেশে উপদিষ্ট হরবিলাস ও নব্য 
উপদেশে উপদিষ্ট ললিত এ উভয়ের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ, অযত্ব 
শিক্ষিত মাদকপরতন্ত্রতাদোষে কলঙ্কিত শ্রীনাথ আর বন্থ্যত্ব 
শিক্ষিত সর্বদোষরহিত ললিত, এ উভয়ের পরস্পর আকর্ষণ, 
নদের চাদ ও হেমটাদ এ উভয়ের পরম্পর প্রথমে আকর্ষণ ও অব- 
শেষে বিপ্রকর্ষণ, নদের টাদ ও শ্রীনাথের পরস্পর বিপ্রকর্ষণ; 
লীলাবতী নাটকের সমগ্র অবয়বে সেই একই তাৎপর্য্যের প্রকাশ 
হইতেছে । এই নাটক দেহের যে কোন প্রধান স্থানে অঙ্গুলি 
স্পর্শ করিবে, সেই খানেই তাহার অভ্যন্তর-সঞ্চারী ভাবপ্রবাহের 
স্পন্দন দেখিতে পাইবে। 

লীলাবতী নাটকের আমরা যেরূপ তাৎপর্য্য দিলাম, তাহাতে 
অনেকের প্রীতি জন্মিতে না পারে। তাহারা এমন কথা বলিতে 
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পারেন, লীলাবতী নাটকের তাৎপর্য্য যদ্দি এইরূপ হইল, তবে 
প্রচলিত অধিকাংশ নাটকেরও তাৎপর্য্য এই, এবং প্রচলিত 
অধিকাংশ নাটকের হইতে লীলাবতীর কোন বিশেষ নাই। 
আমরাও এই কথা বলি, কারণ আমাদের চক্ষে লীলাবতী নাঁটকেব 
এমন কৌন গুণবস্তা নাই যে, তাহাকে প্রচলিত অধিকাংশ নাটক 
হইতে বিশেষ করিতে পার! যায়, তবে পাত্রগণের উক্তি প্রত্যুক্তি 
এবং অন্ত ছুই একটা সামান্ত বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ হৃদয়াকর্ষণ 
করিতে পারে এই মাত্র । 

নাটকের মূল তাৎপর্ধ্য দেখাইয়। দিবার নিমিত্ত আমর! লীলা- 
বতী নাটকের অপেক্ষা শত গুণে শ্রেষ্ঠ আর একটী কাব্য রচনার 
উল্লেখ করিব। কিন্তু আমাদের প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ শঙ্কা! বোধ 
হইতেছে, কারণ আমরা আনন্দিত হৃদয়ে যে নাটকের তাৎপধ্্য 
প্রকাশ করিতে উদ্ভত হইতেছি, তাহ অনেক লোকের নিকটে 
বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়৷ পরিচিত আছে। এই গ্রন্থথানিও শ্রীযুক্ত 
দীনবন্ধু বাবুর প্রণীত, এবং যদিও ইহার প্রহসন নাম দেওয়া 
আছে, তথাপি আমরা ইহার প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া ইহাকে 
নাটক বলিয়াই জ্ঞান করি। আমরা সধবার একাদশী নামক 
গ্রন্থের কথা বলিতেছি, এবং ইহার তাৎপর্য সংক্ষেপে বর্ণনা 
করিতেছি। 

সধবার একাদশীতে যদিও অটলবিহারী নাক্নক এবং নিমেদত্ত 
তাহার সহায়স্থলীয়, তথাপি নিমেদত্ত যেরূপ স্পষ্টর্ূপে বর্ণিত 
হইয়াছে, এবং প্রকৃতির প্রগাঢ়ত। ও গুরুত্ব অংশে যেক্প প্রাধাঙ্ছ 
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লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহাঁকেই কাব্যের প্রকৃত নায়ক বলিতে 
হয়। কিন্ত নিমেদত্তের প্রকৃতি অতি সারবান ও অতি শ্রেষ্ঠ 
হইলেও তাহার উপরে প্রতিকূল বিধাতা একটী ঘোরতর আঘাত 
দিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন। নিমেদত্ত তেমন পুজনীয় প্রকৃতি পাইয়াও 
ইতর প্রবৃত্তি বিশেষের বশীভূত, এত বশীভূত যে, সে প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সে অপেক্ষারুত নিকষ্ট প্রক্ৃতি-বিশিষ্ট 
লোকদের অনুচর স্বরূপ হইয়া থাকিতেও অস্বীরুত নহে । কিন্ত 
অস্বীকৃত না হইলেও তাহার উৎকৃষ্ট প্রকৃতি তজ্জন্ত তাহাকে 
সর্বদাই তাড়ন! করে, এবং সেইরূপে তাহার স্বভাবের মধ্যে ছন্দ 
উপস্থিত হইয়া! তাহাকে বিকৃতপ্রায় করিয়াছে । সধবার একাদশী 
গ্রন্থে কবি অতি উন্নত প্রকৃতির সঙ্গে কুৎসিত প্রকৃতির এইরূপে 
একত্র অবস্থান দেখাইয়া, উভয়ের বিরোধ এবং সেই বিরোধের 
ফল দেখাইয়। দিয়াছেন। ইহাই তাহার নাটকের মূল তাৎপর্য, 
এবং এই তাৎপর্য্য মানব প্রকৃতির যে গুঢ়তত্বজ্ঞাপক, তাহা সহদয় 
অন্তর্দর্শী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । 


সধবার একাদশী গ্রন্থের সর্ব স্থলেই যে উপরিউক্ত তাৎ্পর্য্যের 
যথোচিত প্রকাশ হইয়াছে, এমন নহে । যেখানে হয় নাই, সেখানে 
কবির চক্ষে মূল তাৎপর্য্যের অস্পষ্ট দর্শন হইয়াছিল, বা! স্পষ্ট দর্শন 
হইয়াও কারণাস্তর বশতঃ উপেক্ষিত হইয়াছিল। কি কি কারণে 
কবিদের এ প্রকার বিকার জন্মিতে পারে, তাহার আলোচনা 
করিলে উপদেশ লাভের সম্ভাবনা আছে। 
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বাহার! স্থকবি নহেন, তাহার! কাব্য রচনার সময়ে আপনার 
পাগ্ডিত্য বা কবিত্বশক্তি দেখাইতে ব্যাকুল হয়েন। পাগ্ডিত্য 
প্রকাঁশ বা কবিত্বশক্তি প্রকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে গ্রন্থের মূল 
তাৎপর্য হইতে নয়ন অপস্থত হইয়া গ্রন্থের মধ্যে অসন্বদ্ধ বা 
অপ্রাসঙ্গিক পদার্থ প্রাব্ট হয়, এবং মূল বিবয়ের প্রাধান্তের হানি 
জন্মিয়া উপকরণ বিশেষের প্রাধান্ত জন্মে। ধাহারা এরূপ 
অনুচিত আকাজঙ্ষার বশবত্তা হইয়া! কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, 
তাহারা তাহাতে কোন ক্রমেই কৃতকার্ধয হইতে পারেন না। 
সমুদায় ইতর আকাঙ্ক্ষা! পরিত্যাগ পূর্বক “একান্ত হৃদয়ে ভারতী 
দেবীর উপাসনা না করিলে অভীষ্ট বরলাভের সম্ভাবন 
থাকে না। 

নাটক রচয়িতার চক্ষে নাউকের মূল তাৎপর্য্য শ্লান দেখাইবার 
দ্বিতীয় কারণ, রচয়িতার যথোঁচিত আত্মসংযমনের অসভ্ভাব। কবি 
কল্পনাশক্তিবলে আপনার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে যখন রসের 
অবতারণা করিতে থাকেন, তখন সেই রসম্পর্শে তিনি আপনিই 
উন্মত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে ৷ স্থুকবি কখনই এরূপ হইতে 
দেন না। তিনি প্রভূত ধৈর্ধ্যবলে আপনার চিত্ববৃত্তিকে সংযত 
করিয়া রাখেন, এবং মূল তাৎপর্য্ের প্রতি দৃষ্টি দৃঢ় রাখিয়া কেবল 
যথাযোগ্য পরিমাণে রসের আয়োজন করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। 

নাটক রচফ্লিতার পক্ষে এই জাতীয় আরও একটা বিপদের 
সম্ভতাবন! থাকে । নাটকের রস আগ্যোপাস্ত একভাবে রাখিলে 
দর্শকমণ্ডলীর মনে সে রসের যথেষ্ট শ্কৃত্তি হয় না। এই প্রযুক্ত 


মূল তাণপধ্য । ১৫ 


মধ্যে মধ্যে অন্ত রসের সংযোজন দ্বারা প্রধান রসের ভার লাঘব 
করার প্রয়োজন হয়। স্থকবি মাত্রেই এরূপ স্থলে আনুষঙ্গিক 
রসকে খর্ব করিয়া মূল তাৎপর্য্যকে প্রধান রাখিতে পারেন ; 
নিকৃষ্ট কবিগণ এই আনুষঙ্গিক রস অন্চিত পরিমাণে ঢালিয়া মূল 
তাৎপর্ধ্যকে ভুবাইরা দেন। 


নাটকের এই মূল তাৎপর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার 
উপকরণের সমাবেশ করিতে হয়। উপকরণের সকল গুলিই যে 
সেই তাৎপর্য্যের অভিমুশখ হইয়। বিস্তন্ত হওয়া আবশ্তক, এমন 
নহে। মালায় গ্রথিত পুম্পের স্তায় কোন উপকরণ এ দিকে কোন 
উপকরণ ওদিকে মুখ ফিরাইয়। থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের 
যোজনাগুলির তাৎপর্য নাটকের মূল তাৎপর্যের প্রতিপোষক 
হওয়া বিধেয় | 

নাটক দৃশ্ঠকাবয, এই নিমিত্ত অন্তান্ত কাব্য অপেক্ষা নাটক 
অধিক সারবান হওয়া উচিত। যিনি প্রকৃত কবি, তিনি নায়- 
কাদি পাত্রগণকে বুথ! জল্লন করাইয়া! গ্রন্থের আয়তন বুদ্ধি করেন 
না। তিনি প্রতি পদবিস্তাসেই আপনার অভীষ্ট ফলের সন্নিহিত 
হইতে থাকেন। যেখানে অন্ত লোকে বৃহদাড়ম্বর ও বহু বাক্য 
ব্যয় করে, সেখানে তিনি ছুই একটী কথার দ্বারাই মর্ধস্পর্শ করিতে 
ক্কৃতকাধ্য হয়েন।, 

এইরূপ অল্পের মধ্যে অধিক রসের অবতারণ! নাটকের মধ্যে 
একটী অপূর্ব্ব উপায় দ্বার। সাধিত হইতে পারে। সে উপায়, 


১৬ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণের আন্তরিক অবস্থা চক বাহা লক্ষণের 
বর্ণনা । নাটকোচিত এইরূপ বাহ্‌ লক্ষণের বর্ণন! বাঙ্গাল! নাটকে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ এস্বলে একটার উল্লেখ 
করিতেছি। 

লীলাবতী নাটকে সারদান্থন্দরীর নিকটে লীলাবতী আপনার 
বিবাহ সম্বন্বের কথ! বলিতেছিল ; বলিতে বলিতে ললিতমোহনকে 
তাহার পিতা দত্তক পুত্র লইবে স্মরণ হইয়া শিহরিয়া উঠিল। 
সারদান্ন্দরী লীলাবতীকে শিহরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল 
“সখি, শিহরিলে কেন ?” ললিতকে পেখয্য পুত্র লইলে লীলাবতীর 
সকল আশারই মুলে যে কুঠারাঘাত পড়িবে, গ্রন্থকার তাহা সারদ] 
সুন্দরীর এই প্রশ্ন দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে এই 
ভঙ্গীর তাৎপর্ধ্য তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। 

সেকুপিয়রের রচিত নাটকে এরূপ ভঙ্গী বর্ণনার অনেক সুন্দর 
উদাহরণ আছে। এক স্থলে নায়ক শোকাভিভূত হইয়া মুমূর্ষু 
হইয়াছে ; “আমার শ্বাসরোধ হইতেছে, আমি মরিলাম” সে সময়ে 
নায়ক এরূপ কোন বাক্যে আপনার তাতৎকালিক অবস্থা ব্যক্ত 
না করিয়া, পারিষদবর্গকে কহিতেছে, “আমার জামার বন্ধক 
থুলিয়। দাও ।” 

রাজ! ছুম্মস্তের সহিত প্রথম সাক্ষাতের পরে যখন শকুন্তলা 
নিতান্ত অনিচ্ছায় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, খন তাহার 
চরণে কুশাঙ্কুর বিধিয়া তাহার গমনের যে "ব্যাঘাত ঘটিতেছিল, 
তাহাও নাটকোচিত এই বাহ্‌ লক্ষণ বর্ণনার উদাহরণ স্থল। 


প্রকৃতি কল্পন। ১৭ 


কবি রচিত নাটক মাত্রেই এই বাহ্বোপকবণের সন্নিবেশ 
থাকে, এবং এই বাহোপকরণের সন্নিবেশ বশতঃ নাটকের রচন! 
সমধিক সারবান ও নাটকের রস সমধিক গাঢ় ভয়। 


প্রকৃতি কল্পন? । 


এক্ষণে আমাদের দেশে থে সকল নাটক প্রচারিত হইতেছে, 
তাহার অধিকাংশের নায়ক প্রভৃতি প্রকৃতিগণ , রক্তমাংস বিশিষ্ট 
পৃথক পৃথক মন্থয্যের প্রকৃতির ন্যায় দেখাইতে পারে, এরূপ 
স্থকৌশল সহকারে রচিত হয় না। এবিষয়ে আমাদের নাটক- 
কারগণ ঠিক আমাদের প্রতিমাকার ও চিত্রকরগণের স্তায়। 
প্রতিমাকারের। ধশভুজ। ভগবতীর যেরূপ আকাব করে, পার্খ- 
বর্তিনী লক্ষ্মী সরন্বতীরও তেমনি করে, এবং প্রতিমার মধ্যে সখী 
থাকিলে, তাহাদেবও সেইরূপ করে। সকলেরই সমান নাক) 
সমান চক্ষু, মুখের ভাব সমান; তবে হাতের সংখ্যা, বর্ণ ও অঙ্গ- 
ভঙ্গির বিষয়ে যে তারতম্য থাকে, এই মাত্র। সে তারতম্যও 
কেবল সেই সকল দেবমৃত্তির ধ্যানে নিরূপিত আছে বলিয়া বটে। 
আমাদের দেশের চিত্রকরেবাঁও এই প্রণালীতে চিত্র কাধ্য সমাধ! 
করে। জগন্নাথের পটে দেখ, কে জগন্নাথ কে বলরাম তাহা 
চিনিবার কোন উপায় থাকে না, তবে জগন্নাথের বর্ণ কাল, আর 
বলরামের বর্ণ গৌর। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ছবি দেখ, গোপিনী 
সকলের মৃন্তি এক প্রকার । কে যে শ্রীরাধিক। সে পর্য্যন্ত চিনিয়া 
উঠা কঠিন হয় ) তবে শ্রীরাধিকাকে আকারে কিছু ছোট করে এবং 

২ 


১৮ নাটক ও নাটকের অভিনয়। 


নীল বস্ত্র পরিধান করাইয়া দেয়। দশভূজ! প্রতিমার চালে থে 
সকল চিত্র থাকে, তাহাদেরও দশা এই । আমাদের দেশের শিল্প- 
কারগণে প্রকৃতি বুঝিয়া মৃত্তি গড়িতে জানে না। স্ত্রীলোকেরা 
আলিপনা দিবার সময়ে যেরূপে মনুষ্য আকে, আমাদের চিত্রক রগণ 


তাহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল অাকিতে জানে, এই মাত্র। বাল- 
কের! কাদ। লইয়া যেরূপে ঠাকুর গড়ে, তাহাতে অঙ্গ-প্রতাঙ্গের 


গঠন প্রায়ই হয় না ; আমাদের প্রতিমাকারগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সেহ 
গঠনগুলি করিয়া রং মাখাইয়। দেয় এই মাত্র । চক্ষের ভাব, মুখের 
ভাব, শরীরের ভাব, আমাদের শিল্নকারেরা এ সকলের কোন ধার 
ধারেন না। আমাদের দেশের লোকেরাও, মুক্তিতে যে প্রকৃতি 
প্রকাশ হয়, তাহা বড় বুঝেন না। অনেকে বর্ণ দেখিয়াই স্থুন্দর 
কুৎসিত বিবেচনা! করেন ) কেহ কেহ বা অঙ্গ-সৌষ্টবেরও প্রতি দৃষ্টি 
রাখেন; কিন্তু মুখের ভাবে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভঙ্গিতে প্রকৃতি 
প্রকাশের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া! সৌন্দধ্য বা অসৌন্দর্য্যের বিচার 
ছুই একজন ভিন্নঠকাহাকেও করিতে দেখা যায় না। এই ক্রটি 
আমাদের দেশের কবিগণও এড়াইতে পারেন নাই। অন্ত কবিদের 
ত কথাই নাই, ভারত চন্দ্রও নায়িকার বূপ বর্ণনাতে কেবল 
কয়েকটা অবয়ব মাত্রের নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র। স্থৃতরাং 
কাব্যের নায়ক নায়িকার সদৃশ উত্তমাঙ্গের বাহা-ভাব বর্ণনাতেও 
যখন আমাদের কবিগণ এই রীতি অবলম্বন করেন, তখন তাহাদের 
আন্তরিক ভাব বর্ণনাতেও যে সেইন্দপ করিবেন, তাহা কোন 
বিচিত্র ? 


প্রকৃতি কল্পনা । ১৯ 


কেবল যে কবিত্ব শক্তির অভাবে, আমাদের কাব্যকারগণের 
বর্ণনাতে এই ক্রটি জন্মে এমন নহে, উপদেশের দোষেও এই ক্রটির 
অনেকট। জন্মিয়া থাকে । নায়ক নায়িকার প্রকৃতি রচনার সময়ে 
তাহারা সহ প্রণালী অবলম্বন ন|! করিয়া অসৎ প্রণালী অবলম্বন 
করেন। নায়ক নায়িকাকে কিরূপে বর্ণনা করিলে জনসমাজে 
বিদ্যা প্রকাশ ও চাতুরী প্রকাশ অধিক হইবে, তাহারা তাহারই 
চচ্চা অধিক করেন। স্থতরাং তাহাদের নারক নাসিক] স্বভাবের 
অনুযারী না হইয়া কৃত্রিম ও তৎপ্রযুক্ত কতকগুলি কল্পিত গুণ 
বিশিষ্ট হইয়া পড়ে । ধেমন অনেক প্রতিমাকার দেব প্রতিম। 
গড়িবার সময়ে প্রতিমার চক্ষু বথার্থই আকর্ণ-বিশ্রান্ত করিয়! 
প্রতিমার সমুদার মুখাবয়ৰ কদাকার করে, তেমনি আমাদের 
গ্রন্থকারগণও নায়ক নার্সিকার স্থষ্টি করিবার সময়ে তাহাদিগকে 
অনুচিত পরিমাণে গুণ-বিশেষ অর্পণ করিয়া! তাহাদিগকে কদর্ধ্য 
করিয়! তুলেন। নতুবা ভারত চন্দ্রের সদৃশ কবিগণেও যে তাদৃশ 
নায়ক নায়িকার স্যষ্টি করিয়! গিয়াছেন, ইসা কবিত্ব শক্তির অভাবে 
ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারত চন্দ্রের ন্যায় রসান্ুুভাবক 
ব্যক্তির হৃদয়ে কদাপি স্থন্দরী রমণী মৃদ্ডি অঙ্কিত হয় নাই, এমন 
বিবেচন। কর! যাইতে পারে না। উপদেশের শক্তি অনেক সময়ে 
্বাভাবিক বুদ্ধি $9 প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অপেক্ষা'ও প্রবল হয়। 

নায়ক নায়িক। বা অন্ত প্রকতিগণের রচনা বিষয়ে ষে এ 
প্রণালী মূলে অবলম্বিত হইতে পারে না, এমন নহে। সামান্ত 
উপন্তাসে এ প্রণালী চলিতে পারে, কিন্ত নাটকে কোন ক্রমেই 
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চলিতে পারে না। সামান্ত উপন্ভাসের প্রধান সামগ্রী তাহার 
উপাখ্যান, এবং উপাখ্যানের ঘটনা পরম্পরা বিনা আশ্রয়ে বচিত 
হইতে পারে না। এই প্রযুক্ত সামান্য উপন্যাসে গল্পেব আশ্রয় 
স্বকূপ নায়ক নাগ্নিক! প্রভৃতি প্ররুতিগণ যেমন প্ড্টমন হইলেও 
চলিতে পারে, এবং এই প্রযুক্ত অনেক উপকথায় বণিত ব্যক্তিগণ 
বিশেষ বিশেষ প্ররুতি বিশিষ্ট না হইলেও, উপকথা শোতৃবর্গেব 
নিকটে সবস বোধ হইতে পারে। কিন্তু নাটকে সাংসারিক 
ব্যাপাবের প্রতিকৃতি প্রদশিত হয়, এবং সাংসারিক ব্যাপার স্থলে 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি যেমন ভিন্ন তিন্ন গ্রীকৃতি লইয়া! উপস্থিত হয়, 
নাটকেব নায়ক প্রভৃতি বাক্তিগণও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি 
লইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওয়া আবশ্তক। আমবা এখনকাব 
প্রচাবিত নাটক সমস্তকে উপন্তাসের মধ্যে গণনীয় বলিয়া যে 
পুর্ন্বে নির্দেশ করিয়াছি, তাহার একটা প্রধান কাবণ, তাভাদেব 
বণিত নায়ক নায়িকাগণ নিতান্ত অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। 

যেখানে আমাদের কবিগণ অসছ্রপদেশেব বশীভূত না হইয়া 
কল্পনাশক্তিকে অবাধে ও আনন্দে বিহার করিতে দিতে পারিয্া- 
ছেন, সেখানে তাহাদের চিত্তপটে ছুই একটা স্বভাবানুযায়ী 
প্রকৃতির প্রতিবিশ্ব পড়িয়াছে, এবং তাহার! আপনাপন শক্তির 
অনুসারে লেখনীর দ্বারা সেই প্রতিবিস্বকে গ্রন্থমধ্যে অঙ্কিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। নায়ক নাক্লিকার আনুষঙ্গিক প্রকৃতির রচনা- 
স্থলেই তাঁহাদের কল্পনাশক্তির এই স্বাধীন ভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়। কবিকঙ্কনের ভাঁড়, দত, ভারত চক্দ্রের মালিনী, দীনবন্ধু 
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বাবুর নিমে দত্ত আমাদেব এই কথার উদাহরণ স্থল। নায়ক 
প্রভৃতি প্রক্কৃতিগণেব রচনা করিবাব সংপ্রণালী কি, তাহা 
আমাদের এই শেষোক্ত কথাগুলিতেই সঙজ্ষেপে নির্দেশিত 
হইয়াছে । স্থকবি আপনার কল্পনাশক্তিকে সংঘত করিয়া! রাখেন 
বটে, কিন্তু তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন পূর্বক তাহাব বক্ষে 
পাষাণ চাপাইয়া রাখেন না। যে নায়ক নায়িকাকে অবলম্বন 
কবিয়া তাহাব হৃদয়ে এই জগতের গুঢতত্ব বিশেষেব স্বতঃন্স্তি 
হয়, তাহাদেব প্রতি তিনি কদাপি কৃতদ্ব আচরণ করেন না, হৃদয় 
সিংহাসন হইতে তাহাদিগকে অবতারিত করিয়া তথায় ইতব 
নায়ক নায়িকাকে অধিষ্ঠিত করেন না। সে নায়ক নায়িকার 
মুর্তি যদি অলঙ্কার বিহীন হয়, তাহা'রা দেখিতে যদি সামান্য সৌন্দর্য্য 
বিশিষ্ট হয়, তথাপি তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ কারিয়া অপেক্ষা- 
কৃত অধিক অলঙ্কার ভূষিত ও অধিক শোভনীয় নায়ক নায়িকাকে 
গ্রহণ করেন না। তিনি অলৌকিক গুণশালী নায়ক নায়িকাব 
বচনা করিতে আকাজ্কী হয়েন না, তিনি যেরূপ নায়ক নায়িকাকে 
আপনার মনের ভিতরে দেখিতে পান, তাহাদিগকেই গ্রন্থের মধ্যে 
আবিভূতি করিয়া তৃপ্ত থাকেন। তাহার হৃদয় দর্পণ স্বরূপ, 
সে দর্পণের উপবে সুক্ষ নিরম-তন্ত রচিত এই জগতের যে প্রতিবিশ্ব 
পড়ে, তিনি তাহাকেই মন্ত্রবলে স্থুলাবয়ব প্রদান পূর্বক ইতব 
জনগণের সাক্ষাংকাব করেন। তিনি দেবলোক হইতে 
মর্ত্যভূমিতে সমাচাব বহন করিবার দূত স্বরূপ) তাহার বিচিত্র 
শ্রবণ যন্ত্রে যে দৈব বাণীর ধ্বনি হয়, তিনি তাহাকেই মানবী ভাষায় 
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সমাহত করিরা মানব-মণ্ডলীতে ঘোষণা কবেন। সে প্রতিবিশ্ব 
ও সে ধ্বনিব উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা কবিয়। তিনি তাহাকে কদাপি 
মলিন ও তাৎপর্য-বিহীন করেন না। 


প্রকৃতির সঙ্গতিবে।ধ। 


নাটকের নায়ক প্রভৃতি পাত্রগণেব বচনায় স্বাভাবিক প্রতিভার 
প্রয়োজন কবে। সে প্রতিভা সকলেব থাকে না। বাহার! 
বিধাতাব বিশেষ কৃপাপাত্র, তাহাবাই সে প্রতিভাবপ অমূল্য ধনে 
ধনী। অলঙ্কাব শাস্ত্র পডিলে তাহা জন্মে না । তবে যেখানে তাহা 
জন্মিয়া আছে, অলঙ্কাব শাস্ত্রে উপদেশে তাহাব শ্রীবৃদ্ধি হইবে 
সন্দেহ নাই। এই প্রযুক্ত আমবা নাটকেব পাত্র-রচনা সম্বন্ধে 
কিঞ্চিং আঁঞ্লোচনা করিলে নিতান্ত নিক্ষল হইবে বিবেচনা 
কবি না। 

অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়া নূতন স্থষ্টি করিবার 
শক্তিকে কল্পনা বলে। কবিব কল্পনা শক্তিতে আরও একটা 
সামগ্রীর প্রয়োজন ; অপ্রত্যক্ষ পদার্থ সমূহকে প্রত্যক্ষ করিয়া 
তাহাদিগকে এমন ভাবে বিন্যাস কর! আবগ্তক যেন তাহা হইতে 
সরস রচনার স্থষ্টি হইতে পারে। নাটকে যে সকল অপ্রত্যক্ষ 
পদার্থ আহত হয়, তন্মধ্যে পাত্রগণের প্ররুতি সর্ব প্রধান। পাত্র- 
গণের প্রকৃতি রক্ষা! তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ না করিলে কোন ক্রমেই 
সম্ভবে না, এবং তাহার্দিগকে প্রত্যক্ষ করা প্ররৃতরূপে প্রক্কৃতি 
বোধ না! থাকিলেও সম্ভবে না। 
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পাঠকগণ আপনাপন সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রয়োগ করিয়! 
দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। কল্পনা শক্তি সকলেরই আছে; 
কল্পিত পদার্থের বিন্যাস পুব্বক সরস বচন! করিবাব শক্তি সকলেরই 
আছে; সকল মনুষ্যই অল্প বা অধিক পবিমাণে কবি। প্রকৃতি 
বোধ সকলেরই আছে; সকল ব্যক্তিতে নাটকোচিত কবিত্ব 
মাছে। তবে আমাদের ন্ায় সামান্ত ব্যক্তিতে এই শক্তিগুলি 
অল্প পরিমাণে আছে; কবিদের বিশেষতঃ নাটককবিগণের এই 
শক্তিগুলি অধিক পরিমাণে থাকে । আমরাও অপ্রত্যক্ষ পদার্থকে 
প্রত্যক্ষ করিতে পারি, বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে ,রমণীয় অন্ট্রালিকা 
ভাবিতে পারি, সে অট্টালিকার সম্মুখে শ্বচ্ছনীল সবোবর বসাইতে 
পারি, সরোবরে মরালশ্রেণী ভাসাইতে পারি, সরোবরের কুলে 
নিভৃত লতাকুঞ্জ সাজাইতে পারি। অন্ততঃ আমরা স্বপ্নাবস্থায় 
এপ অনেক করিয়া থাকি। কবিগণও এইরূপ করেন, 
কিন্ক তাহার। অপেক্ষারুত অধিক স্পষ্ট দেখিতে পান, অপেক্ষাকৃত 
অধিক পদার্থের কল্পনা করিতে পারেন, এবং ইচ্ছান্ুসারে তাহা- 
দিগকে মানস-চক্ষুঃনমীপে রাখিয়। ইচ্ছানুসারে তাহাদের রসাত্মবক 
বিস্তাস করিতে পারেন। আমরা ইচ্ছা করিয়৷ যে সকল সামগ্রী 
কল্পনা করিব তাহাদের সংখ্যা অল্প, ইচ্ছ! করিয়া তাহাদের যে ষে 
সরস বিন্যাস করিব, তাহার সংখ্যা আরও অল্প; এবং আমাদের 
স্বপ্নাবস্থায় যে কল্পনা! শক্তির উদ্রেক হয়, তাহ! আমাদের এককালে 
আয়ত্ত বহিভূতি। আমাদের কল্পনা শক্তি শ্বভাবতঃ সম্কুচিত 
ও ম্লান, অবস্থাভেদে যখন বিস্তারিত ও উজ্জ্বল হয় তখন আর 


২৪ নাটক ও নাটকের অভিনয় 


আক্ঞান্্বহ থাকে না। কবিদের কল্পনা শক্তি স্বভাবতঃই বিস্তৃত 
ও উজ্জল, আর সর্ধদাহ তাহাদের আক্দান্নবহ থাকে ! 

স্থানের কল্পনা বিষয়ে ও ঘটনার কল্পন। বিষয়ে জনসাধারণের 
ষে শক্তি থাকে, প্রকৃতি জ্ঞান বিষয়ে শক্তি তাহার অপেক্ষাও অল্প 
থাকে । আমর! সরোবরের তীরে লতাকুগ্ত রচনা করিতে সহজে 
পারি, সে কুঞ্জের ভিতরে সুন্দরী রমণীর ক্রোড়ে হরিণ শিশু রাখিতে 
অনায়াসে পারি, কিন্ত সে লতাকুঞ্জে পতি-পরিত্যক্তা জানকীকে ও 
পতি-পরিত্যক্তা শকুস্তলাকে রাখিয়া তাহাদিগকে পরম্পরের প্রকৃতি 
সঙ্গত কথোপকথন করাইতে ছুরূহ 'বা অসাধ্য বোধ করি। 
সথপ্টির বাহামুণ্তি কল্পনা করা যত কঠিন, মানব হৃদয়ের ভাব-রাশি 
অনুভব কর! তাহার শতগুণ কঠিন। মানব হৃদয়ের ভাব-রাশির 
প্ররূত অনুভব নাটককবিদের চিত্তপটে স্বতঃই হইয়া থাকে । 
স্বতঃই হয় বলিয়া তাহারা অনায়াসেই পাত্রগণের প্রকৃতি রচনা 
করিতে সমর্থ হয়েন। লতাকুঞ্ত মধ্যে সীতা! ও শকুস্তল৷ পরস্পরের 
সহিত যে কথা! কহিবেন, তাহা আমাদের কর্ণগোচর হইবে না, 
কিন্তু নাটককবির কর্ণগোচর হইবে। তিনি সরস্বতীর বরপুত্র; 
দেবীর বর-প্রভাবে ইতর লোকের শ্রবণ-শক্তির অতীত ধ্বনি 
সমন্তও তীহার শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। তাহাকে আমাদের ন্তায় 
অন্ুমানে লিখিতে হয় না। ইতর লোকে সীতা শকুস্তলার 
কথোপকথন অন্ুমানে লিখিবে, নীতার মুখ দিয়! এইরূপ কথা 
বাহির করিলে ভাল হয়, শকুত্তলার মুখ দিয়া এইরূপ উত্তর বাহির 
ফরিলে ভাল হয়, এই সকল বিবেচনা করিয়া লিথিবে। নাটক 
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কবি এপ ভাল মন্দের কিছুই বিবেচনা করিবেন না। তিনি 
সীতা! শকুস্তলাকে আপনার সম্মুখে দেখিজ্ত পাইবেন, উভয়ের 
ভাব ভঙ্গি পরিচ্ছদ প্রত্ক্ষবং দেখিবেন, উভয়েরই মুখাবয়বে 
উভয়ের প্ররুতি সঙ্গত মানসিক ভাবের চিহ্ন দর্শন করিবেন, 
উভয়েরই তৎকালোচিত উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রবণ করিবেন । 

মনুষ্য মাত্রের প্রকৃতিতে আগ্ঘোপান্ত একটী সঙ্গতি থাঁকে। 
যে, যে প্রকৃতির মনুষ্য, সে, সেই ভাবে বসিবে, দীড়াইবে, চলিবে, 
কথা কহিবে, গান করিবে, লিখিবে ; সেই ভাবে বসিবার সময়ে 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবস্থা করিবে, দ্ীড়াইবার সময়ে শরীরের ভঙ্গি 
করিবে, চলিবার সময়ে পা ফেলিবে, হাত দোঁলাইবে, গান করিবার 
সময়ে মুখভক্গি করিবে, লিখিবাঁর সময়ে কলম চালাইবে। এই 
সঙ্গতি এত অধিক যে ধাহাদের শক্তি আছে তাহারা কোন 
প্রকৃতির এক অংশ দেখিয়া অন্তান্তা অংশও অনুভব করিতে 
পারেন। জ্যামিতি শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকগণ জানেন, বৃত্ব-চাপের অবয়ব 
হইতে সমুদ্ধায় বৃত্তের অবয়ব রচনা করা যাইতে পারে। ধাহার! 
জ্যামিতি শাস্ত্র জানেন না, তাহারাও এক গাছি বলয়ের ভগ্নাংশ 
দেখিয়া অনুভবের দ্বারা সমুদাঁয় বলয় গাছটী কত বড় ও কিরূপ 
ছিল, তাহা বলিতে পারেন। এই জ্ঞান কোথা হইতে আইসে? 
গোল সামগ্রীর পার্ববর্তী ছুই ভগ্নাংশের মধ্যে একটী সঙ্গতি থাকে । 
সেই সঙ্গতির জ্ঞান হইতে একটা ভগ্নাংশের অনুরূপ অপর ভগ্রাংশটার 
অনুভব হয়। মনুষ্য প্রক্তিতেও এই প্রকার সঙ্গতি থাকে । 
যাহাদের প্রকৃতি ঘটিত সঙ্গতি বোধ আছে, তাহীর! কোন প্ররকাতির 
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একাংশ দেখিয়া! অন্তান্ত অংশেরও অনুমান করিতে পারে । নাটক 
কবিগণ বিধাতার নিকট্ট হইতে এই শক্তি লাভ কবেন। তাহার! 
কোন পাত্রের প্রকৃতিব একাংশ কল্পনা করিয়া অন্তান্তঠ অংশ যেবপ 
হইবে, তাহাও প্রতাক্ষবৎ দেখিতে সমর্থ হয়েন। এই নিমিত্ত তাহারা 
সীতা শকুস্তলার পূর্ব চরিত হৃদয়ঙ্গম কবিয়া অবস্থা বিশেষে 
তাহাদের ভাবী চরিত কি প্রকার হইবে, তাহাও অন্গুমান 
করেন। 

তবে সকল নাটককবিব সর্ধ প্রকার প্রক্কৃতিরই সঙ্গতি 
বোধ হয় না। কোন কবি অধিক সংখ্যক, কোন কবি অল্প 
সংখ্যক প্রকৃতির সঙ্গতি অনুভব কবিতে পারেন। কেহ বা! 
চস্মাস্তের সদৃশ পাত্রের প্রকৃতি অনুভব কবিতে সমধিক সমর্থ, কিন্ত 
শকুস্তলার সদৃশ নায়িকার প্ররুতি অনুভব করিতে তত সমর্থ 
নহে ; কেহ বা ধৃতরাষ্ট্রের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমধিক সমর্থ, 
কিন্তু যুধিষ্টিরের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমর্থ নহে; কেহ 
বা নিমে দত্তের সদৃশ পাত্রের প্রকৃতি অনুভব করিতে সমধিক 
সমর্থ, কিন্ত অটল বিহারীর সদৃশ নায়কের প্ররুতি অনুভব করিতে 
সমর্থ নহে। বিশেষ বিশেষ প্ররুতির সঙ্গতি বোধ কবি বিশেষে 
থাকে; নতুবা নাটককবিগণে যাবতীয় প্রকৃতির সঙ্গতি বুঝিতে 
পারেন না। এই প্রযুক্ত নাটককবি বিশেষের কোন কোন পাত্র 
সমধিক স্পষ্ট ও স্থন্দররূপে বর্ণিত হয়, এবং অন্তান্ত পাত্র অপেক্ষা - 
কৃত অস্পষ্ট ও অগ্রশংসনীয় হয়। প্রকৃতির সঙ্গতি বোধই 
নাটককবির সর্ব প্রধান গুণ, এবং অন্য সহত্র গুণ সত্তেও যদি 
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তাহার এই গুণের অভাব থাকে, তবে তাহার নাটক রচন। 
বিড়ম্বনা মাত্র । প্রকৃতির সঙ্গতি কি প্রকখর সামগ্রী, উদাহরণ 
দ্বারা বুঝাইরা দিবার আকাজ্ঞ। রভিল। 


উদাহরণ _- নিমে দত্ত। 


নাটকের নায়কাদি পাত্রগণের প্রকৃতি রচনার উদাহরণের 
নিমিত্ত আমরা সধবার একাদণী গ্রন্থের সহায়তা লইব। সধবার 
একাদশীর মধ্যে বদিও অটল বিভারী নায়ক, তথাপি নিমে দত্ত 
অন্ত সকল কারণেই' পাত্রগুণের মধ্যে প্রাধান্ত পাইয়াছে। অতএব 
অন্ত সকল পাত্রগণকে ছাড়িয়া আমরা নিমে দত্তের প্রকৃতি 
পর্্য[লোচনা করিব। 

নিমে দত্তের প্রকৃতি হীরকের স্তর উজ্জল, স্বচ্ছ, হীরকের 
নায় সারবান্‌ ও ছুল্লভ। কিন্তু এই হীরকখণ্ড বন্ধে রচনা করিয়া 
বিধাতা কি জানি কি কারণে ইহার মর্ম মধ্যে এমন একটী কলঙ্ক- 
বিন্দু নিবেশিত করিয়। এই পাপপুণ্যময় সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন 
যে, সে কলঙ্কবিন্দু ক্রমশঃ আরত হইয়া! সমগ্র হীরক-দেহকে 
আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার উজ্জ্বলর্তীকে নিজেরই মালিন্ত প্রকাশক 
করিয়াছে, তাহার স্বচ্ছতাকে নিজেরই ক্রটি প্রদর্শক করিয়াছে, 
তাহার বহুমূল্যতাকে পাঠকগণের ন্গিভ পরিবর্ধক করিয়াছে 
মাত্র। নিমে দত্ব স্বভাবতঃ সরল, খলদ্বেষী, পবিভ্রচেতা, সারবান্‌, 
বুদ্ধিমান্। কিন্তু সরা-সেবনদূপ এক ইন্দ্র» পরতন্ত্রতাদোষ 
এই সমগ্র গুণকেই ভরষ্ট করিয়া তাহার প্রর্কৃতিকে বিরুত করি- 
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য়্াছে। এই প্রক্কৃতি বিরুতি নিমে দত্তের নিজের নিকটে অবিদিত 
নহে। তেমন বুদ্ধিমান ও ন্বভাঁবতঃ পবিভ্রচেতা ব্ক্তির নিকটে 
অবিদিত থাকিতে পারে না । এই প্রযুক্ত তাহাকে সর্বদাই 
অনুতাপ করিতে হইত। একদিনের অন্ুতাপের সমাচার 
এই £-_ 

“রে পাপাত্বা! রে দুরাশয় ! রে ধর্ম লজ্জা মান মর্যযাদা পরি 
পন্থী মগ্পারী মাতাল! রে নিমটাদ! তুমি একবার নয়ন 
নিমীলন করে ভাব দেখি তুমি কি ছিলে কি হয়েছ! তুমি স্কুল 
হ'তে বেরুলে একটী দেবতা, এখন হয়েছ একটা ভূত, যত দূর 
অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ। 
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হা জগদীশ্বর! আমি কি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে 
অধন্দীকর মদিরা হস্তে নিপতিত কলো ! যে পিত! চৈত্রের রৌদ্ডরে 
জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে শ্রাবণের বর্ষায় পৌষের শীতে মুমুধূর্ণ হইয়াও 
আমার আহার আহরণ করিয়াছেন, সে পিতা আমায় এখন দেখলে 
চক্ষু মুদিত করেন ; যে জননী আমাকে বক্ষে ধারণ করে রাখতেন, 
এবং মুখ চুম্বন কর্তে করতে আপনাকে ধন্ত বিবেচনা! কত্তেন, সেই 
জননী এখন আমায় দেখলে আপনাকে হতভাগিনী বলে কপালে 
করাঘাত করেন, যে শ্বশুর আমাকে জামাত। করে আপনাকে কৃতার্থ 
বোধ করেছিলেন, তিনি এখন আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে 


নিমে দত্ত। ২৯ 


বসেন 7 শ্বাশুড়ী আমায় দেখলে তনয়াব বৈধব্য কামনা কবেন।” 

এই প্রকৃতি বিকাবেব প্রকাশ নিমে দত্তেব কেবল চরিত্র ভ্রংশে 
তয়, এমন নহে । অধিক মগ্যোন্সভ্ততা প্রযুক্ত তাহাতে ঈষৎ 
বাখুবিকার পর্যন্ত প্রকাশ পায়। নাটক মধ্যে নিমে দত্তের প্রতি 
যেবপ বচিত হইয়াছে, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত এই কথাটা ম্মবণে 
রাখা আবশ্ঠক | ধীহাবা এই কথাটা স্মবণে না রাখেন অথবা 
ন1 বুঝেন, তাহারাই সধবার একাদশীকে অসংভাবের উদ্দীপক 
জ্ঞান করেন। সধুবার একাদনী অশ্লীল বটে, কিন্তু নিমে দত্তের 
অশ্লীলতায় মনের অনুচিত বিকার জন্মে না। যে ব্যক্তির প্রকৃতি 
স্বভাবতঃ এমন সুন্দর যে, তাহাতে কলঙ্ক স্পর্শ না হইলে তাহাকে 
হদয়ে স্থান দিতে পার। যাইত, তেমন ব্যক্তি বিকার বশতঃ অশ্লীল 
জল্পনা কবিলে তাহাতে কি মনের অনুচিত ভাব জন্মে? যাহার 
জন্মে তাহার অশ্লীল বচন পাঠে ভয় কি? বিধাতা ত তাহাকে 
মশ্রীল করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। নিমে দত্তের চরিত্র দর্শনে 
অশ্লীল ভাবের উদয় হয় না। অশ্লীল ভাব যে জাতীয়, 
সে জাতীয় ভাবের উদয় হয় না; অপরিসীম ক্ষোভেরই উদয় 
হয়। পাপ ইন্ট্রিয় পরতন্ত্রতার জন্ত তেমন ব্যক্তির এমন অবস্থ। ! 
এমন চিত্ত বিকৃতি! অসৎ ভাবের উদয় হওয়৷ দূরে থাকুক বরং 
ইন্দ্রিয় সেবা! মাত্রেরই উপরে নম্মীস্তিক ক্রোধ উপস্থিত হয়। সে 
ক্রোধ পাপ পুণ্যের সৃষ্টিকারী বিধাতার প্রতিও ধাবিত ভয়। কেন 
তিনি পুণ্যের সহচর স্বরূপ পাপের স্থষ্টি করিলেন? মঙ্গলের সহচর 
স্বরূপ অমঙ্গলের স্যষ্টি করিলেন ? অমুত রাশি মধ্যে গরল নিঙ্গেপ 


৩০ নাটক ও নাটকের অভিনয় | 


করিলেন? কেন--“নলিনীরে স্থজিলে বিধাতা, 
জল তলে বসি কলি মৃণাল তাহার 
হাঁসিয়। কণ্টকময় করে নিজ বলে?” 

নাটক মধ্যে নিমেদত্তের প্রকৃতিব অন্ত বিকৃতির সঙ্গে এই 
চিত্ত বিকৃতি অতি নৈপুণ্য সহকারে প্রদশিত হইয়াছে । মদ 
জনিত এই বায়ু বিকারের নিমিত্তই 'প্রধানতঃ নিমে দত্তের আত্মীয় 
পরিবার সকলে সদাই ক্ষুপ্ন থাকে ; তাহার পিত। তাহাকে দেখিলে 
“চক্ষু মুদি" করে, তাহার জননী তাহাকে দেখিলে “কপালে 
করাঘাত” করে, তাহার শ্বশুর তাহাকে দেখিলে “মুখ ফিরিয়ে” 
বসে, তাহার শ্বাশুড়ী তাহাকে দেখিলে “তনয়ার বৈধব্য কামনা” 
করে। মগ্ধ জনিত এই বাধু বিকৃতি এত অধিক হইয়াছিল যে, 
নিমে দত্তের এই স্বগত অনুতাপ কালেও তাহার ভূরি প্রকাশ 
হইতে ক্রটি হয় নাই। 

শশ্বশুড়ী আমায় দেখলে তনয়ার বৈধব্য কামনা করেন ; 
শালী শালাজ আমায় দেখলে হাসেন _- দ্রাতে মিসি মধুর 
হাসি।” 

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিমেদত্তের চিত্তে সহস! বিকৃত বাধুর 
যেন্‌ দমক। আসিল, সন্মুথে আপনার পত্বীকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিল, 
দেখিয়া বাধু বিরত ব্যক্তির স্ঠায় বলিয়। উঠিল-_ 

“তুমি কে, চাও কি, কাদ কেন ?” 

বিরুত বায়ুর দমকা থামিয়া গেল। অন্ুতাপের আ্রোত পূর্বের 


স্তায় বহিতে লাগিল। 


নিমে দত্ত ৩১ 


“আমি সকলের দঘ্বণাম্পদ, আমি জঘন্ততার জলনিধি, মামি 
আপনার কুচরিত্রে আপনি কম্পিত হই; কিন্তু সুধাংশ বদনী 
আমাকে একদিনও অবজ্ঞা করেন নাই, রূঢ় বাক্যও বলেন নাই, 
আমার জন্য প্রাণেশ্বরী কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, 
আমার নিন্দা! শুন্তে হয় বলে কারে! কাছে বসেন না। আহা 
আমার নেশা হয়েছে বটে, কিন্ধু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, 
আমার কথ নিয়ে সকলে কাঁনাকাঁনি কর্চে, কুরঙ্গ নয়নী 
কাধ্যান্তব ব্পদেশে প্রাসাদের 'প্রান্তভাগে বিজন স্থানে করকপোল 
হয়ে ভাবনা প্রবাহে ভাসমান আছেন। আনুলায়িত কেশ, লুষ্ঠিত 
অঞ্চল, অশ্রবারি নথের মুক্তার গায় মুক্তার স্তার ছুলিতেছে, কেহ 
আম্চে কিনা এক এক বার মুখ ফিরিয়ে দেখ চেন। 

নিনে দত্তের বিকৃত বাযুর হিল্লোল হইতে লাগিল ; অনুতাপ 
শ্োত বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করিল ।” 

“মদ কি ছাড়বো? আমি ছাড়তে পারি বাবা, ও আমায় 
ছাড়ে কই? সে কালে ভূতে পেত, এখন মদে পায়। ডাক 
ওঝা! ডাক ওঝা! ঝাড়িয়ে আমার মদ ছাড়িয়ে দেক। আমি 
স্থরধুনী সভায় নাম লেখাবো, কারো কথা শুনবো না, সভাপতি 
খুড়ো মদের পঙ্গাময়রা । গঙ্গাময়র৷ তৃত ছাড়াতে পারে, সভাপতি 
খুড়ো মদ ছাড়াতে পারে ।” 

আবার বায়ুর দমক। আসিল-_ 

“বাবা, ভূতের ওবা৷ আপনি সব খেয়ে বলে ভূতে খেয়ে গেছে । 
দেখ বাবা, তুমি আপনি খেয়ে যেন আমাদের দোষ দিও ন1।” 


৩২ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


নিমে দত্তের এই চিত্ত বিকৃতির প্রকাশ তৃতীয় অঙ্কের প্রথম 
গভাঙ্কে আরম্ত স্থলে বথেষ্ট আছে 3 অন্তান্ত স্থলেও আছে ; সমুদ্দায় 
গ্রন্থে ছড়ান আছে। বিবেচন। করিলে নিমে দত্তের উক্তির 
প্রধানাংশ এই বাবুবিকৃতিময় বোধ হইবে; তবে কোন স্থলে 
অধিক, কোন স্থলে অল্প । বাধবিকৃতিময় বলিয়াই তাহার উক্তি 
এত হাস্ত রসোদ্দীপক | পাগলের প্রলাপ শুনিতে বড় মিষ্ট লাগে । 
আবার যদি সে প্রলাপের মধ্যে মধ্যে গুঢ় ভাব থাকে, তবে 
আরও মিষ্ট লাগে। যদি তাহার সঙ্গে প্রলাপীর কল্পনাক্রীড়। 
হইতে থাকে, তবে আরও মধুর লাগ। নিমে দত্ত ইংরাজী 
সাহিত্য বিশারদ । মগ্ধ মত্ততার সঙ্গে বাসুবিকার মিলিত হইয়া 
যখন তাহার কল্পন! যন্ত্র খুলিয়া দেয়, তখন ক্ষুদ্র কারণেও তাহার 
রসনা৷ অঙ্গুলিম্পৃষ্ট বীণাতন্ত্ীর স্তার অমৃত প্রসব করে। দ্বিতীয় 
অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ইহার বহুতর উদাহরণ প্রদান করিতেছে । 

এই তৃতীয় গর্ভাঙ্ক হইতে নিমে দত্তের মদ্য জনিত বিচিত্র 
বিকারের একটী উদাহরণ দিব। নিমে দত্ত মাতাল হইয়া গোকুল 
বাবুর বাটীতে বারাঙ্গনাবাটা ত্রমে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়া- 
ছিল। বাটার দ্বারবানের। তাহাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছে। 
সে মাটীতে অচেতনবৎ পড়িয়া রহিয়াছে; যে কিঞ্চিৎ চেতনা 
আছে, তদ্বারা তৎকালোচিত চিন্তা করিতেছে । এ অবশ্থার 
মনোমধ্যে যে প্রকার চিস্তার উদয় হইতে পারে, তাহা ঠিক 
ঠিক বর্ণনা কর! সামান্ত কবিত্ব শক্তির কর্ম নহে। অধিকাংশ 
কবিগণে এরূপ স্থলে তথ্র্ণনে সাহমী না হইয়া, কৌশল স্বাকসা 


নিমে দত্ত । ৩৩ 


প্রবন্ধ-শেষ বা! ঘটনাস্তর ঘটাইয়া আপনাদের ক্রটি গোপন করেন। 
কিন্তু দীনবন্ধু বাবুর সে কৌশল অবলম্বন কর! প্রয়োজন হয় নাই। 
তিনি নিমে দত্তের প্রকৃতি এরূপ স্প& কল্পন। করিতে পারিয়াছিলেন 
যে, তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করিয়া তাহার কার্য কলাপ 
মানস চক্ষে দেখিতেছিলেন, তাহার উক্তি প্রত্যুক্তি মানস শ্রবণে 
শুনিতেছিলেন। কল্পনাশক্তি যখন সম্যক্‌ স্যৃপ্তি লাভ করে, 
তখন কল্পিত পাত্রের হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্যন্ত নয়নগোচর হয়, 
কাচের ঘড়ির ন্যায় সু হৃদয়ের অত্যন্তরস্থ যন্ত্র পরম্পরা ও ব্যাপার 
পরম্পরা নয়ন গোচর হয়) কল্পনাশক্তির এরূপ ক্ফৃপ্তি দীনবন্ধু 
বাবুর নিমে দত্ত সম্বন্ধে ঘটিয়াছে। কল্পনাশক্তির এরূপ নাটকোচিত 
স্ৃ্তি দীনবন্ধু বাবুর রচিত অন্ত কোন পাত্রে নাই। অন্ত কোন 
গ্রন্থকারেরু রচিত বাঙ্গালা নাটকে বা অন্ত রসাত্বক বাঙ্গালা 
রচনাতেও পাই নাই। 

মগ্ঘোন্মত্ত নিমে দত্ত দ্বারবানের হস্তে ধরানিক্ষেপিত হইলে 
তাহার মনের অবস্থ1! কিরূপ হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ বিশেষ 
অনুধাবন করিয়া দেখিবেন। গোকুল বাবুর বাটীতে নিমে দত্তের 
যে বেশ্যালয় ভ্রম হইয়াছিল, দ্বারবানের হস্তে প্রহারর্ূপ কঠোর 
উপদেশ পাইয়াও তাহা এককালে অপনীত হয় নাই। তাহা 
এককালে অপনীত হইলে, ভদ্র লোকের বাটী হইতে ভূত্য্থারা 
দুরীরূত হইয়াছে বলিয়া ঘোর অপমান বোধ হইয়াছে । নিজের 
পানদোষ বশতঃ এই অপমান সহিতে হইয়াছে, তজ্জন্ত মনে মনে 


দ্ণা বোধ হইতেছে । এ স্বণাবোধ যে স্থায়ী 'হইবে না, তেমন 
৮৩) 


৩৪ নাটক ও নাটকের অভিনয়। 


বুদ্ধিমান পোঁকের নিকটে তাহারও স্পষ্ট বোধ হইতেছে । অধিক 
মছ্যপানের পরে প্রথম শয়ন মাত্রে মস্তক ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
এ সকলের সঙ্গে মগ্পানের ঘোর নেসা আছে। শমগ্ধ পানের 
কেবল নেস! নহে, তজ্জনিত বায়ুবিকারও উপস্থিত হইয়াছে । . এই 
সমস্ত উপাদান হইতে তাহার তাৎকালিক চিস্তাজাল রচিত হইবে। 
গ্রন্থকার কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন, পাঠকগণ বুঝিয়া দেখুন-_ 
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“কারণ এখন আমি মনে কচ্চি আর খাঁব না) কিন্তু সেটা! মনে 
করা মাত্র-_পৃথিবী ঘোরে কি ৃর্য্য ঘোরে? পৃথিবী ঘোরে__ 
সূর্য্য ঘোরে না? না-_এখন রাত্রি হয়েছে-_স্র্য মামা রোজার 
পর সন্ধ্যাকালে চাঁট্র খেতে গেছেন, এখন ত পৃথিবীটে বন্‌ বন্‌ 
করে ঘুর্ছে-_পৃথিবী ঘোরে--ঘোরে ঘুরুকৃ।” 

বায়ুর এই আংশিক বিকৃতি ভিন্ন পানদোষ বশতঃ নিমে দত্তের 
আরও বিকৃতি জন্মিয়া্ছে। নিমে দত্ত স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান) 
গ্রশ্থ মধ্যে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে। নিমে দত্ত কৃতবিদ্য, সে 
বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। নিমে দত্ত অন্য লোকের 
উপরে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ, সে তেমন মর্ঘাতী বাক্য 
প্রয়োগে মুক্তকঠ এবং নিরম্থুশ মগ্োন্সত্ততাপ্রিয় হইয়াও অটল- 
বিহারী ও নকুলেশ্বরের বিশেষ সমাদর ভান হইতে পারিয়াছে। 
নিমে দত্ত তেজস্বী ও আত্মারের পক্ষপাতী, তাহীর দত্বকুল 
কগৌরবের ব্যাখ্যাতেই ইহার আংশিক পরিচয় আছে । এরপ ব্যক্তি 


নিমে দত্ত ৩৫ 


উন্নতি লাভের নিতান্ত আকাঙ্কা হয়, এবং একপ ব্যক্তিরাই উন্নতি 
লাভ করিয়া ইতর জনগণের আদর্শস্থলীয় হয়। কিন্ত নিমেদত্তের 
ভাগ্যে সেআকাঙ্কার পরিতৃপ্তি করিবার পথে বাধ! ঘটিয়াছিল। 
ছুর্ণিবার মগ্ধ পিপাসাই সেই বাধা । ইহাতেই তাহাকে সে সমস্ত 
কামনায় জলাগলি দেওয়াইয়! পশ্ুবৃত্তি করাইতেছে। ইহাতে 
নিমে দত্তের মর্মে যে উৎকট আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে তাহার 
প্রকৃতির মধুরতা অপগত হইয়! ঘোর কটুতা জন্মিয়াছে। উন্নতি 
কামনা পরিত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করা, তেজস্থী 
উন্নতিকাম ব্যক্তির পক্ষে কত যাতনার বিষয়, যিনি ভূগিয়াছেন, 
তিনিই বলিতে পায়েন। আর যদি সে উন্নতিকামনা নিজের 
প্রকৃতিগত কোন দোষ বশতঃ পরিত্যাগ করিতে হইয়া থাকে, 
তবে যাতনার ও ক্ষোভের পরিসীম! থাকে না। নিমে দত্তে এই 
অপরিসীম যাতনার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ফেনারাম 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, “মহাশয় কোথাপন থাকেন ?” 
নিমে দত্ত শ্তালকগৃহে থাকে, শ্তালকের অল্নে প্রতিপালিত হয়, 
তেমন গর্বিত ও উন্নতিকাম হইয়াও শুয়াসক্ি দোষ বশতঃ 
তাহাকে পরপিশুাশী হইতে হইয়াছে। নিমে দত্ত ভদ্রলোকের 
নিকটে সে কথা কিপ্ূপে বলিবে? বলিতে তাহার বমযন্ত্রণা 
উপস্থিত হয়। প্রথমে কেনারামের কথা কাটাইয়। দিবার চেষ্টা 
করিল, কিগ্ত যখন অটল তাহাকে অপদস্থ করিবার উদ্যোগ করিল, 
তখম ক্ষোর্ডে, অভিমানে, মগ্বিকায়ের পদ্ধতিক্রমে, ক্ধ মর্খব- 
বানা ধ্যক্ত হইতে লাগিল। 


৩৬ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


প্ধন্্মন অবতার ! ঘটিরাম অবতার! বরাহ অবতার! শ্রুত 
আছেন, স্বনাম পুরুষে ধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে 
অধম, শালার নামে অধমাধম | -- বিচারপতি, আপনি হাকিম, 
ঘটিরাম, আমি সেই অধমাধমাধম। বাগবাজারের মহেশ্বর ঘোষ 
আমার শালা, তার বাড়ীতে থাকি ; সেই শালার নাম না কল্যে 
কোন শাল! চিন্তে পারে না -__হুন্ুর! বন্দা মুর, ধামার ধাম! 
দামার চাইতেও অধম । 

অটল। মর্যাল করেজের ছেলে হয়ে 9119 ঘোষের বাড়ী 
থাকিস? 

নিমে। [1000 ৬19 010 0090 55651 
17010 91991 1101500911৩ (ঢুলে ভূমিতে পতন 1)” 

উন্নতিকামনা বিফল হওয়াতে নিমে দত্তের প্রকৃতি কত কটু 
হইয়াছে, তাহার সমস্ত আচরণে তাহার পরিচয় পাওয়! যায়। 
নিমে দত্ত ম্বভাবতঃ সরল, কুটিল ব্যবহারের চিরশক্র, সাহঙ্কার 
ব্যবহারের চিরঘেষী, প্রাণাস্তেও কাহারও অলীক আক সহিতে 
পারে না। এই গুণগুলি অতি প্রধান গুণ, কিন্ত প্রর্কৃতিস্থ 
ব্যক্তি মাত্রেই ইহাদিগকে সামাজিকতার সঙ্গে সমগ্রসীভৃত করিয়া 
রাখেন। নিমে দত্ত নিরম্কুশ ব্যক্তি; ইহ সংসারে যাহা কিছু 
কামনা! করিতে হয়, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ভিন্ন নিমে দত্ত সে সকলেই 
জলাঞ্জলি দিয়াছে? সমাজের নিকট হুইতে তাহার কোন উপকার 
লাভ হয় নাই; অল্প বুদ্ধিমান ও অন্প-বিষ্ভ লোকে অহরহঃ উন্নতি 
লাভ করিতেছে; কিন্ত সে তত বিদ্বান ও তত বুদ্ধিমান হইয়াও 


নিমে দত্ব। ৩৭ 


তাহার পরপিগ্ডাশন ঘুচিল না) তাহার আবার সামাজিকতা কি? 
সমাজ তাহাঁকে নিরতিশয় ঘৃণা করে, সমাজকে সে সাধ্যান্ুসাবে 
দ্বণা ও দ্বেষ করিবে না? নিমে দত্তের সরলতা ও কৌটিল্য-দ্বেষ 
সর্বদাই কটুতা পূর্ণ; তুড়ে কথা বলিতে কাহাকেও রেয়াৎ 
করে না। নিমে দত্তের রসনা চতুর্দিকেই বিষ বর্ষণ করে। 
বিধাতা তাহাকে যে অমুতরস দ্বারা স্থানটি করিয়াছিলেন, তাহা 
গরলে পরিবর্তিত হইয়াছে । স্থরাপাঁন নিবারণী সভার কথা হইল, 
“হ্রাপান নিবারণী সভা কচ্ছে কি? 
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নকুলেশ্বর স্থরাপান নিবারণী সভায় নাম লিখাইবার অভিপ্রাস়্ 
প্রকাশ করিয়া আপনার সতীপণ! জানাইতেছিলেন, অমনি নিমে 
দত্তের মুখ হইতে বিষাক্ত বাণ প্রয়োগ হইল £-_ 

“বাব ব্রাঙ্ডির ভাটিতে না চৌঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না, 
তুমি নাম লেখালে সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পার্ট! নিতে 
হবে 3 

কাঞ্চন কুটিল-স্বভাব স্বার্থ-পরায়ণ বারাঙ্গনার আদশ স্বরূপ। 
কাঞ্চন উপস্থিত হুইবামাত্র তাহার উপরে গরলপুর্ণ নাগপাশ 
নিক্ষিপ্ত হইল। অটলবিহারী হটাৎ বাবু হইয়াছেন, বাবুগিরি 
করিতে গেলে কাঞ্চনের আবশ্তক হয়; কাঞ্চন অটলের মায়ের 
বয়সী, তথাপি তাহাকে বৃত্তিভোগী করিল। অটলের উপরে 
শর নিয়োজিত হইল। 


৩৮ নাটক ও নাটকের অভিনয়। 


“তুচ্ছ কথা -_- তোমার বাবা যে বিষয় করেচেন, অমন বিষয় 
আমার থাকৃলে আমি কাঞ্চনের গর্ভধারিণীকে রাখৃতেম |” 

নিমে দতের বাক্যবাণ প্রয়োগের কত উল্লেখ করিব? সকল 
উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থের অর্ধাংশ উদ্ধত করিতে হয়। তাহার 
কোন প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ এই মাত্র দেখিবেন যে, নিমে 
দত্ত কেবল খলদ্বেষী ও স্পষ্টবাদী বলিয়। বাক্যবাণ গুলি প্রয়োগ 
করে না। নিমে দত্তের প্রকৃতিই নিতান্ত কটু হইয়া গিয়াছে। 
উন্নতিকামনার উচ্ছেদ ও সমাজকৃত অনাদর বশতঃ তাহার 
প্রকৃতির এরূপ কটুত্ব হইয়াছে। প্রকৃতির এই কটুত্বের সঙ্গে 
আবার মদের নেসা আছে, আবার তাহার সঙ্গে তজ্জনিত বায়ু 
বিকার আছে। নিমেদতত-রচনার উপাদান এইগুলি। 

লিমে দণ্ডের প্রকৃতিতে আরও দুই তিনটা প্রধান বিকৃতি ভাবের 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিমে দত্ত স্বভাব্তঃ গবিবত। 
গর্ষিবত লোকে কখন মুখে জীক করে না। কিন্তু নিমে দত্তের 
প্রকৃতি লঘু হইয়া! পড়িয়াছে। ইন্দরিয্ সেবায় লঘু হইয়াছে, আর 
গুণবত্তার সমুচিত পুরস্কারের অভাবেও লঘু হইয়াছে। নিমে 
দত্ত আপনাকে বড় বলিয়া জানে, অথচ ক্ষুদ্র লোকে সাংসারিক 
উন্নতিবিষুয়ে তাহাকে চারিদিকে ছাড়াইয়া উঠিতেছে। যাহার! 
আগে ক্ষুদ্র ছিল, এখন তাহারা তাহার উপরে নিয়দৃষ্টি করিতেছে। 
কাজেই তাহাকেও নাক তুলিয়া কথা কহিতে হইতেছে । কিন্তু 
সমাজমধ্যে যাহারা সাংসারিক বিষয়ে উন্নত, অথবা সমাজের 
'আদৃত অন্ত কোন বিষয়ে উন্নত, সমাজ কেবল তাহারদ্দিগকেই 


নিমে দত্ত | ৩৯ 


বড় জ্ঞান করে। নতুবা অন্তধিধ লোকে হাজার নাক তুলিয়া 
চলিলেও তাহাদিগকে বড় জ্ঞান করে না। সুতরাং কেবল 
আপনি ভারি হইয়া! চলিলে সমাজ মধ্যে নিমে দত্তের বড় হওয়া 
ঘটে না। কাঁজেই তাহাকে উপায়াস্তর অবলম্বন করিতে হয়। 
অন্ত উপায় আর কি আছে? সাংসারিক উন্নতি, মদ ন! ছাড়িলে 
হয় না। মদ ছাড়া আর জীবন ছাড়া নিমে দত্তের পক্ষে তুল্য। 
অবশেষে একমাত্র উপায় আছে -- আপনার গুণ আপনি বর্ণন! 
করা । এ উপায়ের অবলম্বন নিমে দত্তের অবিকৃত অবস্থায় 
সম্ভাবিত ছিল না।, এক্ষণে সম্ভাবিত হইয়াছে। অপরিমিত 
ইন্দ্রিয়সেবনে অভ্যাস সমস্ত ইতর হইয়াছে, আত্মাদীর লঘু হইয়াছে, 
মনের দৃঢ়তা থুচিয়া শিথিলতা জন্মিয়াছে, ইন্দ্রিয়সংযমী ব্যক্তি 
প্রতিজ্ঞ। রক্ষা করিতে যেমন সমর্থ হয়, ইন্দ্রিয়পরতন্তর বাক্তি সেব্নপ 
হয় না। 

নিমে দত্ত যেখানে আপনার জীক আপনি করিতেছে, সেখানে 
পাঠকের ক্লেশ বোধ হয়! নিমে দত্ত ভাল লোক বোধ হয় 
বলিয়াই এরূপ ক্রেশ হয়। কিন্তু পানদোষ নিমে দত্তকে কত 
দুর কলগ্কিত করিয়াছে, তাহার প্রক্কতিকে কত ইতর করিয়াছে, 
এই জীকগুলি তাহার অনেক পরিচয় দেয়। 

নিমে দতের বিস্তার জীক কোন স্থলে স্প&, কোন স্থলে অস্পষ্ট। 
অস্পষ্ট জাকই অধিক, স্পষ্ট ক অল্প। তাহার প্ররকুতি লঘ্বু 
হইয়াও এককালে লঘু হয় নাই। এই প্রমুক্ত স্পট ভ্ৰাকের 
উদাহরণ অন্ন। বিশেষতঃ তাহার স্থলও অল্প আছে। অটল 


৪০ নাটক ও নাটকের অভিনয়। 


বিহারীর নিকটে বিদ্যার জীক স্পষ্টরূপে করিবার কোন আবশ্তকই- 
নাই। অটলবিহারী নিমে দত্তের “আস্তাবলের বাঁদর” | স্পষ্ট জাক 
কেনারামের নিকটে হইয়াছে । কেনারাম ডেপুটা মেজস্টর। 
কেনারাম আপনাকে ভারি বড় বলিয়া জানে। যাহারা ডেপুটা 
মেজর নহে, তাহাদিগকে ইতর মনুষ্য জ্ঞান করে । কেনারামের 
নিকটে বিগ্ভার জীক চাই। কেবল বিগ্ভার জীক নহে, দেই 
সঙ্গে কেনারাঁমকেও ছোটলোক বল! চাই। গরলপরিবর্তিত 
প্রকৃতির চরিতার্থতা করা চাই। পাঠকগণ দেখুন, কত জাক কি 
কটুতা ! ৃ 

“বাবা! স্বকতলার জোরে ঘটিরাম ডেপুটা হয়েছ, বিদ্ভাব 
জোরে হও নি। তোমার কালেজের একটাকে দেখাও দেখি, 
আমার মত ইংরাজী জানে। [1 1580. 1061651)) 70 
120211517, 55115 70105115191 50920101017 15021151, 
চা) 10100911510) 01500 17050911517. বাবা ! ছেলের 
হাতের পিটে নয় --কি খাবে বাবা বলতো! __- 01915 01 
170165, 91891101091 00010, 900 13121100 (091 10010905.+5 

নিমে দত্ত স্বভাবতঃ গবিবিত ও উন্নতচেতা । গর্ধিবত ও উন্নত- 
চেতা লোকে কাহারও মোসাহেব হইতে পারে না। নিমে দত্ত 
মোসাহেব হইতে শিখিয়াছে, মিছে আত্মীয়তা দেখাইয়া পরের 
মদদ খাইতে শিখিয়াছে। কি করে? নতুবা মদ জুটে না। থাকে 
স্টালকের বাড়ী, "অতি দীন, সহায় সম্পত্তি হীন, কোন রূপে 
অটলের টেবিলে, নকুলের ৰাগানে হরিনামামৃত পান করিয়া 


নিমে দত্ত। ৪১ 


মাতাল যাত্রা নির্বাহ” করে। সুরাপান নিবারণী সভার উপরে 
বড় রাগ । “সুরাপান নিবারণী সভা যদি ত্বরায় নিপাত না হয়,” 
তাহার "ভারি অমঙ্গল। বড় মান্ষের ছেলে ব্যাটারা এক একটা 
করে সভ্য হবে, আর” নিমে দত্ত “ধেনে! খেয়ে মর্বে ! এক ব্যাট! 
বড় মান্ষের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটা মাতাল প্রতিপালন হয়।” 

নিমে দত্তের প্রকৃতি এইরূপে যে নীচ হইয়া গিয়াছে, নিমে দত্ত 
তাহা টের পায় না। নিমে দত্ত মনে করে, আমি চতুরত। খেলি- 
তেছি, “অটল আমার আস্তাবলের বাঁদর, অটলের মাতায় কাটাল 
ভেঙ্গে এত মজা" কচ্চি।” নিমে দত্ত তত বুদ্ধিমান হইয়াও 
আপনার প্রকৃতিলাঘব বুবিতে পাব্রিতেছে না। বুদ্ধিমান 
লোকে সকল বুঝিতে পারে, আপনার নীচাশয়তাটা বুঝিতে 
পারে না। মনে এক এক বার সনেহ হয় বটে, কিন্তু ম্পষ্ট 
বুঝিতে পারে না। আপনার নিকটে সহশ্র ওজর আপত্তি 
উপস্থিত করে । “এইরূপ কর্তব্য, না করিলে আমার কর্তব্য 
হানি হইবে।” “এইরূপ করাতে হানি কি, ইহাতে উহারও 
কোন অনিষ্ট ঘটিতেছে না, আমারও ইষ্ট সাধন হইতেছে ।” “এইরূপ 
করিলে উহার আপাততঃ অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু ইহাতে উহার 
ভবিষ্যৎ উপকার হইবে ।” “এইরূপ করিলে সামাজিক নিয়মের 
হানি হয় বটে, কিন্তু সমাজের নিয়মগুলি ভাল নয়।” «এইরূপ 
করিলে একক্সনের অনিষ্ট হয় বটে, কিন্তু অনেকের উপকার 
হইবে ।” “লক্ষ্মী বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই নিমিত্ত, নির্বোধের নিমিত্ত 
নহে। এই এই রূপ প্রবোধ বাক্য দ্বারা আপনার নীচাশয়তার 


৪২ নাটক ও নাটকের অভিনয়। 


ংশয় দূর করে। নিমেদত্ডও তাহা করে। নিমে দত্ত ফাকি 
দিয়৷ পরের থার়, মনে করে আমার বিষ্াবুদ্ধির প্রভাবে খাইতেছি। 
মানবহৃদয় সাগর স্বরূপ | সাগরে কত মণি মুক্তা প্রবালাদি 
বহুমূল্য রত্ব আছে; আবার হাঙ্গোর কুস্তীরাদি বিকট পদার্থও 
আছে। 
নিমে দত্ত স্বভাবতঃ পবিব্রচেতা। কিন্তু মগ্ভপান দোষে 
তাহাকে অপবিত্র করিয়াছে ; তাহার প্রকৃতিকে স্থল বিশেষে 
পশুচিত করিয়াছে । গোকুল বাবু দ্বারবান দিয়! তাহাকে বাটার 
সম্মুখ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। গোকুল ঝাঁবুর কোন দোষ 
ছিল না। সকল ভদ্রলোকেই সেইরূপ করিত। নিমে দত্ত 
বদ্ধ মাতাল। মদ খাইয়া! খাইয়া স্বভাব বিকৃত হইয়! গিয়াছে । 
শিষ্টতাচরণে তাহাকে বশীভূত কর! অসম্ভব হইত। তাড়াইয় 
না দিয়।কি করিবে? কিন্তু নিমে দত্ত তাহা বুঝিতে পারে না। 
নিমে দত্ত সমাজ হইতে যেখানে যত অনাদর প্রাপ্ত হইয়াছে, 
সমাজের প্রতি তাহার যে বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়৷ আছে, তাহার 
ঈদয়ে ক্রমে ক্রমে যে গরল সঞ্চিত হইয়াছে, গোকুল বাবুর ব্যবহারে 
এক কালে সমগ্রগুলি জাগরিত হইয়া উঠিল। গোকুল বাবুই 
তাহার চক্ষে সমাজের প্রতিনিধি-স্ব্ূপ হইলেন | যে দ্বেষানল 
কোন বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ্যম্বরূপ ন। পাইয়! সংযতরশ্মি ছিল, 
যাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখাগুলি কথন অটলকে কখন কাঞ্চনকে কখন 
নকুলেশ্বরকে তাপিত করিয়া তৃপ্ত হইত, তাহা গোকুল বাবুর 
ব্যবহারে এককালে গ্রজ্লিত হইয়।৷ উঠিল। ইন্দ্রিয় সেবায় 


মিমে দত্ত ৪৩ 


প্রাপ্তমালিন্য পবিত্রবুদ্ধি ঘোরতররূপে মলিন হইল) গোকুল 
বাবুকে পরিশোধ দিবার বাসনার সঙ্গে অতি জঘন্ত ভাবের উদয় 
হইল ১০ 

“ব্যাটা পাজি, নচ্ছার, অসভ্য, নির্দয়, দরওয়ান দিয়ে আমাকে 
বাড়ী হতে বার করে দিয়েছে-_-€ গাত্রোথান করিয়! মেজের উপরে 
মুষ্ট্যাঘাত ) এর পরিশোধ দেব তবে ছাড়বে -- তোমার সদর 
দরজ| বন্ধ থাকবে তোমার অন্দরে টুকৃবো -__ শালা মাগমুখে ৮ 

নিমে দত্তের স্বাভাবিক পবিত্র বুদ্ধি মলিন হইয়াছে বটে, কিন্ত 
এককালে বিনষ্*হয় নাই। 'এবূপ কুৎসিত ভাব তাহার মনো” 
মধ্যে উদ্দিত হইলেও তথায় ব্যাপক কাল স্থান পায় না। স্থির 
ভাবে বিবেচনার প্রয়োজন হইলেই তিরোহিত হয়। স্বাভাবিক 
হেয় প্রকৃতি অটলবিহারী গোকুল বাবুর পত্তীকে অধিকার 
করিবার প্রস্তাব করিলে নিমে দত্তের পবিত্রতার পুনঃ প্রকাশ 
হইল; দ্বণাসহকারে অটলকে এইরূপ উত্তর দিল ;-- 

“গৃহস্থের মেয়ে বার কর্বের মতলব করে] না বাবা, ইহকাল 
পরকাল ছুই যাবে, আমার কথা শৌনো, গোকৃলো ব্যাটাকে 

(ধরে একদিন খুব করে চাব্‌কে দাও।” অটল সে কথা শুনিবে 

কেন? অপ্রত্যক্ষ ফলাফলের অনুরোধ বুঝিবে কেন? সে 
আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিল -_ 

“কাল আমাদের বাড়ীর ভিতরে মেয়ে কৰি হবে, গোকুল 
বাবুদের মেয়েরা সব আসবে, সে সময় তুই মেয়ে সেজে চোর! সিঁড়ি 
দিয়ে বাড়ীর ভিতর যাস গোকুল বাবুর স্ত্রীকে ধরে বৈটকখানাস্র 


৪৪ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


আনিম্।” প্রস্তাব শুনিয়া স্বভাবতঃ পবিত্রচেত! নিমে দত্ত আরও 
বিরক্ত হইয়া উঠিল। দ্বণা ও কোপ সহকারে উত্তর করিল -_. 

«একি ভদ্র লোকে পারে ?" 

অটলের ধর্মাধন্শ জান স্বভাবতঃ সম্কুচিত। আপত্তির মর্ম 
বুবিতে না! পারিয়া! নিমে দত্তকে কহিল, 

“মদ খেতে পার কেশবের বেশ্তাকে কেশবের নাম করে 
বাগানে নিয়ে যেতে পার ?” 

নিমে দত্ত এ সকল কর্মরকে ছু্ষম্ম জ্ঞান করিত না; কিন্তু 
অটলের প্রস্তাবিত কর্্দকে অতি জধন্য জ্ঞান করিত । আপনার 
দৌষ ক্ষালনের নিমিত্ত উত্তর করিল, 

“] 0215 00 ৪11 0020 1058. 1১60010)9 2 07210 3 
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অটল নিমে দত্তের স্থরাসক্তির কথ! বিলক্ষণ জানিত, মদ্য- 
বৈকল্য উপস্থিত হইলে তাহার স্বাভাবিক সাধু প্রবৃত্তি তিরোহিত 
হইবে বুঝিত। পর দিবস তাহার পাপ অভিপ্রান়্ সিদ্ধ করিবার 
সময় উপস্থিত হইলে, মনে মনে ভাবিতে লাগিল )-- 

«একটু জেয়াদা করে মদ খাই। (মগ্ভ পান) বড় মজা 
হবে এখন -_ নিমে যে মদ খেয়েছে আর খানিক খেলেই ও আর 
মন্দ বল্বে না।'” 

নিমে দত্তের সাধু প্রবৃত্তি প্রায় শেষ পর্য্যস্ত বলবতী ছিল। 
বরাবর অটলকে গালি দিয়াছে, নিবারণ করিয়াছে । অবশেষে 
হ্থরাপিশাচী দ্বারা খন এককালে অধিকৃত হইল, তখন 


নিমে দত্ত ৪৫ 


গোকুল বাবুর উপর পূর্বসঞ্চিত দ্বেষ বশতঃ অটলের পাপ ব্রতে 
যোগ দিল। অটল কহিল, 

“আমাকে তুই গোকুল বলে ডাকিস্‌। 

নিম। 1319090% 1৪৮/0 ড111211) 1 
1২০17)07561555, [0168.01)51003,  1601)61005), 1:1091659 


৮1119117, 


অট। তোর আজ মদে এত অরুচি হয়েছে কেন? (মগ্য 
পান) খা একটু*মদ থ1। 

নিম। (মগ্পান করিয়া )গোকুল বাবু? 

অট। কি বল্চো? 

নিম। তুমি গুওটার ছেলে, তুমি ভদ্রলোকের অপমান 
করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা, ব্রঙ্গ 
শাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই -. 01) 17060010165 01 1176 
1)0509100 216 ৬151050 01) 0) 16 €০ 006 00170 2170 


10010) 6917612010105, 


নিমে দত্তের স্বাভাবিক পবিত্রতার অন্ত অনেক পরিচয় পাওয়া 
যায়। অটলকে মাতাল করিয়া তুলিয়াছে বটে, কিন্তু বারাঙ্গনা 
বিষয়ে তাহাকে সাবধান করিতে ক্রটি করে নাই -_ 

“বাব! আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারম্বার বলিচি, 
রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস্‌।” 

যেখানে অটল গ্রোকুল বাবুর স্ত্রীকে আনিবার কথা নিমে 


৪৬ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


দত্তকে বলিতেছে, সেখানে নিমে দত্ব তাহাকে বিরত হইতে 
পরামর্শ দিতেছে। 

গগৃহস্থের মেয়ে বার্‌ কর্বের মতলব কর না বাবা, ইহকাল 
পরকাল ছই যাবে, আমার কথা শোনো, গোকৃলো৷ ব্যাটাকে ধরে 
একদিন খুব করে চাবৃকে দাও, কাঞ্চনকে না রাখ তোমার 
মেগের কাছে যাও।” 

পত্বী-প্রেম অটলের ভাল লাগিবে কেন? বিশেষতঃ নিমে 
দত্ত স্বয়ং পত্তীকে অবহেলা করিত। অটল উত্তর করিল “তুই 
তবে তোর মেগের কাছে বা।” 

এই কথা নিমে দত্তের মনে বজ্কাঘাতের ন্তায় লাগিল। 
নিমে দত্ের প্রধান দোষ মদ্যপরায়ণতা। বোধ করি অগ্রে মছ্য 
পরায়ণতা৷ তাহার এক মাত্র দোষ ছিল। কিন্তুনিমে দত্ত সম্বল 
বিহীন। শ্তালকের বাড়ীতে থাকিয়া কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদন 
চালাইত। মদ থাইবার অর্থ কোথায় পাইবে? সুতরাং 
তাহাকে বড় মানুষ মাতালদের সঙ্গে ফিরিতে হইত। বড় 
মানুষ মাতালদের প্রধান তীর্থ বেশ্তালয়। নিমে দত্তের বেশ্যৰ- 
লয়ের সঙ্গে পরিচয় হইল? স্বাভাবিক পবিস্র চিত্তে মালিন্ত ধরিল। 
ক্রমে সে পরিচয় গাঢ় হইয়া উঠিল, মালিম্ত ঘনীভূত হইল, নিমে 
দ্রত্তকে ইন্দ্িয়াশৌচ স্পর্শ করিল। পত্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
আর বকাশ নাই, অবকাশ থাকিলেও আর ভাল লাগে না । 
ইন্ড্িয়ের পুজা! যোড়শোপচারে করিয়া আর গ্বশ্নোপ্চারে ঝরিতে 
তৃপ্তি হইবে কেন? পত্ধীর সঙ্গে তিন্নভাব হইতে লাগিল, 


নিমে দত্ত । ৪৭ 


দাম্পত্যসন্বন্ধ স্থগিতপ্রায় রহিল। কিন্তু স্বভাবের শক্তি প্রাণান্তেও 
যায় না। স্বভাব বিকৃত হইয়াছে, তথাপি তাহার শক্তি অন্ু- 
তাপের বূগ ধারণ করিয়া যন্ত্রণা দিতেছে। এ অন্ৃতাপাগ্নি 
তুষানলের স্তায় সর্বদাই পুড়িতেছে। অটলের টেবিলে নকুলের 
বাগানে কাঞ্চনের পুরীতে যেখানে যখন থাকে, এ অনল তাহার 
অস্তরাত্মার ভিতরে থাকিয়া পুড়ে । সুরাসমুদ্রে পুনঃ নিমজ্জন 
করিলেও ইহার দাহিকাশক্তি হইতে পরিত্রাণ নাই। এই 
অনলতাড়নায় নিয়ে দত্তের মগ্ভবিকার আরও বিকৃত ভাব ধারণ 
করে, আন্তরিক কটুতা" আরও কটু হইয়া উঠে। নিমে দত্তের 
এই অন্ুতাপের প্রকাশ গ্রস্থের অনেক স্থলেই আছে, কিন্তু ইহা 
হইতে তাহার যে মর্শযাতনা হইয়া থাকে, তাহ! অটলবিহারীর 
এই কথাতে যেমন প্রকাশ আছে, তেমন আর কুত্রাপি নাই। 
অটল তাহাকে পত্বীনহবাসী হইতে বলিবা মাত্র, নিমে দত্তের 
মন্ত্াভ্যন্তরস্থ অগ্নি বিলোড়িত হইল, শতশিখা বিস্তার পূর্বক 
তাহার অন্তরাত্বাকে গ্রাস করিল। নিমে দত্ত যাতনায় অধীর 
হ্বইয়৷ বলিল, 

€]0000 501015556 2 08250119016. অটল কি গালাগালিই 
তুই দিলি!” 

দ্বীনবন্ধু বাবু সধবার একাদশীতে এই পাত্রের রচনা করিয়া- 
ছেন। গ্রন্থের মধ্যে যে অনাবশ্তক অশ্লীল কথা আছে, আমরা 
ভাহার নিমিত্ত ক্ষমা! প্রদানের অনুরোধ করি না। কিন্তনিমে 
সৃত্তকে বর্ণনা করিবার নিমিত্ব যে অর্গীল কথায় ব্যথহার ধাহ্িতে 


৪৮ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


হইয়াছে, তদ্বিষয়ে রসজ্ত ব্যক্তি মাত্রেই তাহাকে ক্ষমা করিবেন । 
নিমে দত্ত -_ ইহশরীরে নরকযাতনাভোগের আদর্শস্বরূপ। পাপী 
ব্যক্তি কি প্রকার নরক যাঁতন! ভোগ করে, তাহা দেখাইতে হইলে 
কাজেই নরকোচিত উপকরণের আবশুক হয়। নিমে দত্তের 
প্রকৃতি ছুইটী পরস্পর বিষম পদার্থে রচিত। তন্মধ্যে একটী 
দেবোচিত, একটা পিশাচোচিত। পিশাঁচোচিত ভাগ প্রবল হইয়া 
দেবোচিত ভাগকে পরাভূত করিয়াছে; দেবোচিত ভাগ পরাভূত 
হইয়াও রোষানল বিস্তার পূর্বক পিশীচোচিত ভাগকে তাড়ন৷ 
করিতেছে । সে তাড়নায় পিশাচোচিত ভাগ আরও উত্তেজিত 
হইতেছে, আরও প্রবল হইবার চেষ্টা করিতেছে; দেবোচিত 
ভাগ রোষানলকে আরও উজ্জ্বল করিতেছে, আরও প্রথর 
করিতেছে । এই নিমে দত্ত, এই নরক । সধবার একাদশী প্রহসন 
বটে, কিন্তু পাঠকের মনে আক্ষেপ জন্মাইবাঁর পক্ষে এই প্রহসনের 
অপেক্ষ। অধিক কার্যকারী অল্প গ্রন্থ দেখিয়াছি। 


নাটকের পাত্র । 


আমরা নিমে দত্তের প্রকৃতির যে উপাদানগুলি নির্দেশ 
করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহার পুনরুল্লেখ করিব। নিমে দত্ব স্বতা- 
বতঃ উন্নতিকাম, অপরিমিত মগ্ধপানে উন্নতিকামনা বিফল 
হুইয়াছে। নিমে দত্ত শ্বভাবতঃ সন্ৃদয়, উন্নতিকামনার বিফলতা- 
প্রযুক্ত সহৃদয়তা কটুতায় পরিবন্তিত হইয়াছে। নিমে দত্ত 
স্বভাবতঃ 'তেজন্বী, পানদোষে তেজস্বিতা মলিন হইয়াছে । 


নাটকের পাত্র ৪৯ 


নিমে দন্ত স্বভাবতঃ পবিত্রবুদ্ধি, মগ্ধপানের আনুষঙ্গিক দোষে 
চিত্তবৃত্তি কলুষিত হইয়াছে । নিমে দত্ত বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, সর্বদা 
অপরিমিত মগ্তপানে বাঘুবিকৃতি পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। নেসার 
সময়ে নিমে দর্তের এই যে বায়ুবিকার দেখিতে পাওয়া যায়, 
নেসার অবপানে কিয়দংশ স্থায়ী হইয়া রহে কি না; তাহার নিরূ- 
পণ করা কঠিন। গ্রন্থকার নিমে দত্তের নেসা না থাক অবস্থার 
বর্ণনা করেন নাই; কিন্তু নেসার সময়ে তাহার যেরূপ আচরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাহার বাবুর আংশিক বিকৃতি স্থায়ী 
হয় বলিয়া সন্দেহ জন্মে । 

দোষে গুণে জড়িত এই প্রকার পাত্রের রচনাতে কল্পন৷ 
শক্তির বিশেষ প্রকাশ পায়। দোষে গুণে জড়িত এই প্রকার 
পাত্রই নাটকের উপযোগী । পূর্বেই বলিয়াছি, নাটকের পাত্রগণ 
মানবোচিত প্রককৃতিবিশিষ্ট হওয়া আবগ্তক। মনুষ্য মাত্রেরই 
প্রকৃতি দোষ গুণ জড়িত হয়। নিরবচ্ছিন্ন দোষ মন্ুষ্যে থাকে 
না, নিরবচ্ছিন্ন গুণও মনুষ্যে থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন দোধ বা গুণ 
কেবল আমাদের কল্পনা-ভাগ্ডারেই থাকে । নিরবচ্ছিন্ন দোষ 
বা গুণ আমরা মানবপ্রকৃতি হইতে ভিন্ন করিয়া মনে মনে 
ভাবিয়া থাকি । নিরবচ্ছিন্ন দোষ বা গুণের বর্ণনা রচনাভেদে 
প্রয়োজনীয় হইতে পারে, রসাত্মক রচনাঁবিশেষেও সদর হইতে 
পারে। কিন্তু অস্বাভাবিক বলিয়! তাহ! নাটকের পক্ষে উপযোগী 
নছে। কাব্যরচনার মধ্যে নাটকরচনা যে সর্বাপেক্ষা অধিক 
শক্তি সাপেক্ষ তাহার একটা প্রধান কারণ ইহাই । আমাদের দেশে 
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এক্ষণে বে সমস্ত নাটক প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে নাটকোচিত 
প্রকৃতিরচনার নিতান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। দীনবন্ধু 
বাবুও এ অভাবদোষ হইতে এককালে মুক্ত নহেন। তাহার 
রচিত অন্ত নাটকে এবং এই সধবার একাদশী গ্রন্থের অন্য স্থলেও 
এই দোষের প্রকাশ আছে। কিন্তু নিমে দত্তের রচনাবিষক়ে 
তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইয়াছেন। সে নিমিত্ত আমরা তাহাকে 
শত সাধুবাদ কবি, এবং ভবিষ্যৎ ব্রসগ্রাহী লোকেও সাধুবাদ 
করিবেন। 


কেহ কেহ এমন বিবেচনা করিতে পারেন, একটা মাতালেন 
বর্ণনা করাতে দীনবন্ধু বাবুর এতই কি প্রশংসার বিষয় হইয়াছে ? 
কারণ মাতালের বর্ণন। যদিও ঠিক হইয়া থাকে, তথাপি প্রথমতঃ , 
তদালোচনায় সমাজের কোন উপদেশ লাভ নাই, দ্বিতীয়তঃ, 
তাহাতে কবিত্বশক্তির নীচবৃত্তিপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়্াছে। 
এরূপ বিবেচনা আমাদের বোধে অনিষ্টকর। ইহাতে রুসাত্মক 
রচনার প্রকৃত মন্দাববোধের ব্যাঘাত জন্মার়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
নীতির উপদেশ দেওয়া ধর্মশাস্ত্রের কাধ্য, নীতিশাস্ত্রের কার্য । 
রসাত্মক রচনার কাধ্য অন্তবিধ। রসাত্বক রচন। হইতে উপদেশ 
লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে উপদেশ তাহার পরোক্ষ ফল। 
রসাজ্জক রচনার যে প্রকৃত কার্ধ্য, তাহা সুসম্পন্ন হইলেই সে 
পরোক্ষ ফল ফলে। রস ধর্ম্নীতি বিরুদ্ধ নহে, প্রত্যুত ধর্ম 
নীতির সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লি্ । এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট 
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যে, উভয়কেই একই পদার্থের রূপভেদ মাত্র বলিলে বলা! যায়। 
এত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট যে, রসসংযোগ থাকিলে ধর্মম-নীতি 
মানব হৃদয়ে যে অনান্বাসপ্রবেশ প্রাপ্ত হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
ধর্শনীতির উপদেশ তাহা কখনই প্রাপ্ত হয় নাই। এ কথ! 
প্রসিদ্ধ আছে। নীতি-উপদেষ্ুগণের মধ্যে অনেকে গল্পচ্ছলে 
উপদেশ দেওয়। আবগ্তক বিবেচনা করিয়াছেন । গন্পচ্ছলে, অর্থাৎ 
উপন্তাসগত রসসংবোগে । রসম্পর্শে হৃদয়ের মায়তন বৃদ্ধি হয় __ 
হৃদয় উন্নত হয়, বিস্তৃত হয়। বহিরিন্দ্রিয় কয়েকটার পরিতৃপ্ত ভিন্ন 
এ সংসারে যে অধিকতর শুখপ্রদ পদার্থ আছে, তাহার উপদেশ 
দেয় । জগতের রহপ্য সমন্তের সমাচার দেয়। এই ভবযন্ 
হইতে অহনিশ যে দৈব সঙ্গীত নিঃস্যত হইতেছে, তৎশ্রবণে 
অধিকারী করে। প্রকৃত রস মাত্রেই পবিত্র; এমন যে আরি রস 
সেও পবিত্র। কৰি বলিয়াছেন, নায়কের মনে এই রসম্পর্শ- 
মাত্রেই -_- 
“খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট 1” 

মনের এই কবাট খোলাই রসের কার্ধ্য। মনুষ্য জীব-প্রককতি- 
সুলভ ধর্মের বশীভূত হইয়। সর্বদাই কবাট আটিয়া রাখে । কুলা 
ধুচুনি প্রভৃতি ছুই চারি খানি সামান্ত সামগ্রী কুটীরের মধ্যে রাখিরা 
দৃঢ়রূপে কবাট বন্ধ রাথে। এ কবাট খোলে কে? রস। কখন 
ক্রুণরস' খোলে, কখন অন্ত রস খোলে। কিন্তু রূস “ভিন্ন 
কাহারও খুলিবার সাধ্য নাই। নীরম নীতি-উপদেশ এ কবাট 
খুলিতে পার! দুরে থাকুক, ইহার সংযোগরম্ধ, দিয়াও অস্তঃগ্রবেশ 
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করিতে পারে না। তবে খোলা কবাট পাইলে প্রবেশ করিতে 
পারে বটে। কিন্ত তাহাও রসের অনুগ্রহে । 

প্রত রসের স্থষ্টি হইলেই তাহা উপদেশপ্রদ হয়। রসাত্মক 
বচনার কার্ধা, প্রকৃত রসের স্ষ্টি কর! । রসাআ্মক রচনার উপ- 
কবণ যেরূপ হউক না কেন, রসের স্যষ্টি হইলেই তাহার কাধ্য 
সম্পন্ন হইল। মালিনী হউক, আর নিমে দত্ত হউক, যুধিটির 
হউক, আর রামচন্দ্রই হউক, যে কোন অবলম্বনে রসের অবতারণ। 
করিতে পারিলেই, তাহার পরোক্ষ ফলস্বরূপ উপদেশ পাওয় 
যার, হৃদয়ের উদ্দীপন সম্পাদিত হয়। . হৃদয়কে আলোকিত 
করিবার বহি ষে কোন উপকরণ হইতে আহ্বৃত হউক না কেন, 
তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কাব্যরসের মাহাত্য কেবল ইহার 
নিজের প্রকৃতি ও নিজের পূর্ণতার উপর নির্ভর কবে । অবলম্বন 
সামগ্রীর উত্তমতা-গুণে অপ্রকৃত রসের উৎকর্ষ হয় না, অবলম্বন 
সামগ্রীর অধমতা-দৌষে প্রকৃত রসের অপকর্ষ হয় না। বস নিত্য 
পবিত্র পদার্থ । 

দীনবন্ধু বাবু লোকসমাজের আদরশস্থলীয় পুণ্াশ্লোকস্বরূপ 
কোন পাত্রের রচনা না৷ করিয়া, নিমে দত্তের সদৃশ মগ্যপায়ী 
যথেচ্ছাচারীর রচনা করিয়াছেন । এ নিমিত্ত আমর! তাহার কবিত্ব 
শক্তিকে নীচবৃত্তিপ্রিয় বলিতে পারি না। আমর! আবার বলিতেছি, 
অবলম্বনের উত্তমতা৷ ব৷ অধমতার প্রতি রসাত্মক রচনার উত্তমতা 
বা অধমতা নির্ভর করে না। অবলম্বন অতি উত্তম হইলেও রচনা 
অধম হইতে পারে। অবলম্বন অধম হইলেও রচনা উত্তম হইতে 
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পারে। রসাত্মক রচনার প্রতি তাহার অবলম্বন সামগ্রীর উপ- 
যোগিতা কিরূপ আছে, রচনার গুণাগুণ বিচার সময়ে কেবল 
তাহারই বিবেচনা করিতে হইবে । রোগের উপযোগী অর্থাৎ 
উপশমকারী হইলেই ওষধ প্রশংসনীয় হয়; নতুবা স্বর্ণযুক্তা - 
প্রবালাদি মহার্থ দ্রব্জাত হইলেই প্রশংসনীয় হয় না, অথবা 
অনায়াসপ্রাপ্য সর্বজনবিদিত সামান্ত সামগ্রী হইলেই অবজ্ঞের 
হয় না। অবলম্বনের উপযোগিত। ধরিয়াই রসাত্বক রচনার বিচাঁব, 
অবলম্বনের সাধুতা৷ অসাধুতা ধরিয়া বিচার নহে। 


এই সঙ্গে আমরা আর একটী ভ্রমের উল্লেখ করিব। এই 
ভ্রমটী অনেকের মধ্যে আছে। এমন কি বিশেষ ইংরাজী বু[ৎ্পন্র 
ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় । ইহার বিবেচনা! করেন, 
কোন কবি উচ্চদরের নায়কের রচনা না করিয়া সামান্য দরের 
নায়কের রচন। করিলেই যেন অপরাধী হইল। বেদব্যাস দোষগুণ 
জড়িত ধৃতরাষ্ট্রের রন! করিয়াছেন, দীনবন্ধু বাবু দোষগুণ জড়িত 
নিমে দত্তের রচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র উচ্চদরের পাত্র, 
নিমে দত্ত সামান্য দরের পাত্র। পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের বিবেচনায় 
দীনবন্ধু বাবু অপরাধী । এই বিবেচনাটা নিতান্ত ভ্রান্ত । পাত্র- 
রচনা বা রসাত্মক রচনার মধ্যে উচ্চদর সামান্ত দর আছে বটে; 
কিন্ত তাহা বলিয়। যাহারা ' উচ্চদরের রচনা না করিয়া সামান্য 
দরের রচন। করে, তাহারা অপরাধী হইতে পারে না। একজনের 
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কল্পনা উচ্চদরের অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কঠিন রসের উপযোগী, 
আর এক জনের কল্পন। সামান্ত দরেব অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত লহজ 
রসের উপযোগী । উভয়েই আপনাপন সম্কল্পিত বিষয়ের স্ুুসাধন 
করিয়াছে; উভয়েই স্ব স্ব বিষয়ে প্রশংসনীয় । তবে ইহাদের মধ্যে 
যদি তারতম্য করিবার প্রয়োজন হয়, তবে একের প্রশংসা অধিক 
হইবে, অপরের প্রশংসা অল্প হইবে; নতুবা! যে সহজ রসের রচনা 
করিতে কৃতকার্য হইয়াছে, তাহাকে কখনই অপরাধী করিতে 
পারা যায় না। তুমি পোলাও রীধিতে ভাল পাবিয়াছ, আমি পু'ই 
শাক রাধিতে ভাল পারিয়াছি। তুমিও "্প্রশংসাব যোগ্য, আমিও 
প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু আমি পোলাও বাঁধি নাই বলিয়া কখনই 
নিন্দার পাত্র হইতে পারি না। মানবসমাজেব স্ুথপ্রবাহ 
বঙ্ধনার্থ বিধাতা ষাহাকে যেমন সামর্থ্য দিয়াছেন, সে শ্রদ্ধাসহকারে 
তদনুযায়ী ভার গ্রহণ করিবে। সে ভারবহনে কৃতকার্য হইলে 
তাহার নিকটে মানব সমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। নতুব। 
সে অপেক্ষাকৃত কঠিন ভার গ্রহণ করে নাই বলিয়া! তিরস্কারের 
পাত্র হইতে পারে না। বরং যে ব্যক্তি বিধাতৃ-প্রদত্ত সামর্থযাকে 
উপেক্ষা করিয়।! তদতীত ভার গ্রহণ পূর্বক আত্মাভিমান প্রকাশ 
করিতে যায়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত তিরস্কারের পাত্র। দীনবন্ধু 
বাবু নিমে দত্তের সদৃশ সামান্ত দরের পাত্ররচনার সামর্থ্য 
পাইয়াছিলেন, এবং তদমুযায়ী রচনা করিয়াছেন। তিনি প্রশংসার 
যোগ্য । ধূতরাষ্ট্রের স্তায় উচ্চদরের পাত্র রচনা করেন নাই বলিয়। 
তিনি তিরস্কারযোগ্য হইতে পারেন না । 


নায়ক বিপধ্যয় | ৫৫ 
নায়ক বিপধ্যয় | 


নিমে দন্তের প্রকৃতি রচনাতে কি প্রকার সঙ্গতি রক্ষা হইয়াছে, 
পাঠকগণ তাহা! অবশ্তই বুঝিয়া থাকিবেন। তাহার প্রকৃতির 
কবিকর্তৃক স্পষ্ট ও যথাযথ কল্পনা এই সঙ্গতি রক্ষার যে প্রধান 
কারণ তাহাও বুঝিয়াছেন। অতএব সধবার একাদশীর নায়ক 
অটলবিহারী ইহার প্রকৃত নায়ক ন৷ হইয়া, নিমে দত্ত যে কারণে 
ইহার প্রকৃত নায়ক হইয়! দীড়াইয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহাদের 
বিশেষ কঠিন বোধ হইবে না। অটলবিহারীকে কৰি স্পষ্ট 
দেখিতে পায়েন নাই। নিমে দত্তকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া- 
ছিলেন, নিমে দত্তের প্রকৃতি কবির হ্থদয়কে প্রবলরূপে অধিকার 
করিয়াছিল, আপনার অজ্ঞাতসারে নিমে দত্তের ব্যবহার ও নিমে 
দত্তের উক্তি প্রত্যুক্তি অধিক করিয়! দিয়াছেন, যত্ব পূর্বক যে 
চিত্রপট অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার প্রধানাংশে নিমে দত্তের শরীর 
ব্যাপিয়া রহিয়াছে, কাজেই সে চিত্রপটের মধ্যস্থলীয় মৃষ্তি নিমে 
দত্ত হইয়াছে । যথাস্থলে কল্পনাশক্তির মালিন্ত এবং অধথাস্থলে 
কল্পনাশক্তির পূর্ণ স্কু্তিই এই নায়কবিপর্ধযয়ের কারণ হইয়াছে। 
এরূপ কারণে এপ নাম়কবিপর্্যয় ঘট! কাব্য রচনার মধ্যে 
তত অসাধারণ নহে। অন্ত কবিগণের রচনাতেও এরূপ দেখিতে 
পাওয়া যায়। বিদেশীয় কবিদের কথায় কাজ নাঁই, মেঘনাদ 
বধের নায়ক ইন্ত্র্জিৎ না হইয়1 রাবণ হইয়াছে । এই নায়ক 
বিপর্যয়ের সঙ্গে গ্রন্থের মূল তাৎপর্য্যেরও অল্প বা অধিক 


৫৬ নাটক ও নাটকের অভিনয় 


পরিমাণে বিপর্য্যয় হয়। কারণ, গ্রন্থের মূল তাৎপর্ধ্য প্রধা নত- 
নায়কের গ্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়। থাকে । নায়কের বিপর্ষ্যয় 
ঘটিয়া ইতর পাত্র নায়কস্থলীয় হইলে তাহারই প্রকৃতির অনুসারে 
গ্রন্থের তাতপর্যয হয়। সধবার একাণীতেও এইরূপ ঘটিস্বাছে ; 
কিন্তু অল্প পরিমাণে । সধবার একাদশীর মূল তাৎপর্য ছিল 
মগ্তপানের দোষ প্রদর্শন করা। গ্রন্থের নাম-পত্রিকায় বে তিনটা 
ইংরাজী কবিবাক্য উদ্ধৃত রহিয়াছে, তাহাতেই এই তাৎপর্য 
জানিতে পারা যায়। নায়কের বিপধ্যয় হওয়াতে, অর্থাৎ মগ্যপানে 
নবব্রতী অটলবিহারীর সদৃশ পাত্রের স্থলে স্ুরাসমুত্রবিহারী নিমে 
দত্ত নায়ক হওয়াতে সে তাৎপর্যা কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছন্ন হইয়াছে, 
পানদোষ নিবন্ধন উত্তরোত্তর প্রকৃতিবিকৃতি প্রদশিত না হইয়া, 
ঘোর মদ্যোন্মত্ততারই ক্রীড়। প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তাৎপর্য্য 


এমন স্পষ্ট রূপে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, ধাহারা নিমে দত্তের জটিল 
প্রক্কতি ভালবূপে বুঝিতে না পারেন, তাহারা এই গ্রন্থকে স্থুরাপান 


দোষের তাদৃশ প্রতিপাদক জ্ঞান করেন ন|। 

বাহারা নিমে দত্তের প্রকৃতি ভালরূপে বুঝিতে পারেন, 
তাহাদেরও চক্ষে ইহার সে তাৎপর্য কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছন্ন বোধ 
হয়। নিমে দত্তের প্রকৃতি গোড়ায় মদ্যদোষে বিকৃত হইয়াছে বটে, 
কিন্ত গ্রন্থমধ্যে সে বিরুতিপ্রকাশের সঙ্গে নিমে দত্তের উত্তম ও 
অধম প্রবৃত্তির পরস্পর বিরোধেরও অধিক প্রকাশ আছে। সুবোধ 
পাঠক এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সময়ে নিমে দত্তের প্রকৃতি 
উত্তরোত্তর বিকৃত হইতেছে না দেখিয়া, পুর্বঘটিত বিকৃতির কারণে 


নিমেদত্ত ও শ্রীনাথ ৫ 


তাহার আন্তরিক যাতনা ভোগেরই অধিক লক্ষণ দেখিতে পায়েন। 
স্থতরাং যদিও ইহাতে স্ুরাসক্তির দোষ পাকতঃ প্রতিপন্ন হইতে 
থাকে বটে, তথাপি সে দোষকে, এক ন্ষেত্রগত উত্তম ও অধম 
প্রবৃত্তির পরস্পর বিরোধের এক পার্খে দেখিতে পায় যায় ; 
পাঠকের সম্মুখে গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য না থাকিয়। অন্য 
তাৎপর্য্য আসিয়া উপস্থিত হয়। এই অন্য তাৎপর্য আবার এবূপ 
গুরুতর ও গাঢ়তর রসের উদ্দীপক, ইহাতে পাঠকের হৃদয় এব্সপ 
অপেক্ষাকৃত প্রবলবূপে অধিকৃত হয় যে, গ্রন্থকারের উদ্দিষ্ট তাৎপর্য 
পাঠকের চক্ষে আরও ম্লান, হইয়া পড়ে, আরও ক্ষুদ্র অবয়ব ধারণ 
পূর্বক পার্খে অবস্থান করিতে থাকে | তথাপি গ্রন্থকারের উদ্দিন 
এই তাতপধ্য গ্রন্থের তাৎপর্যের সঙ্গে কার্যকারণ সম্বন্ধে এরূপ 
ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ যে, একের দ্বারা অন্যের পবিস্দুট প্রকাশ পায়, 
এবং চরম ফলের দ্বার গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করে। 
এই প্রযুক্ত এ স্থলে নায়কবিপর্যায় ঘটিয়া মূল তাৎপধ্যের থে 
বিপ্ধ্যয় ঘটিয়াছে, তাহ! স্পষ্ট হইলেও বুদ্ধিমান পাঠকের নিকটে 
তাহার পরিমাণ অতি অল্প। 


নিমেদত ও শ্রীনাথ। 


সধবার একাদশীর মূল তাৎপর্য্য যেন্প গুরুতর হইয়াছে, 
তাহাতে এ তাৎপর্য কোন ক্রমেই প্রহসনের উপযোগী হইতে 
পারে না। প্রহসনের রস অপেক্ষাকৃত লঘু হওয়া আবহাক | 


৫৮ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


গুরুতর রসের প্রাচুর্য থাকিলে হাসি না আপিয়। অন্ত তাৰ 
আইসে। তথাপি সধবার একাদশী যথেষ্ট হাস্যরসোদীপক | 
ইহার কারণ নিমে দত্তের গভীর ও অন্ৃতাপতাড়িত প্রকৃতির উপরে 
, আবরণ স্বরূপ একটা তরল ভাব আছে। সেই তরল ভাব তাহার 
ব্যবহৃত ভাষাতে সর্বদাই ক্রীড়া করিতে থাকে । নিমে দত্ত ইয়ারের 
চুড়ামণি। ইয়ারদের ভাষাতে অন্য যত দৌষ থাকুক, তাহাতে 
হাস্যরসোদ্দীপক বিচিত্র কল্পন। ভঙ্গী থাকে । দীনবন্ধু বাবু এই 
প্রকার গাঢ় প্রকৃতি ইয়ার রচনা করিতে খুব পটু । লীলাবতী 
নাটকের শ্রীনাথ ইহার উদ্দাহবণ। প্রীনাথ নিমে দত্তের ঠিক 
প্রতিবপ নহে, কিন্তু নিমে দত্তের অনুরূপ পাত্র বলিয়া বোধ হয়। 
শ্রীনাথও নিমে দত্তের ন্যায় অসঙ্গত সহিতে পারে না। শ্রীনাথেরও 
প্রকৃতিকে পানদোষাদি স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু নিমে দত্তের প্রকৃতির 
ন্যায় বিকৃত হইয়া যায় নাই। নিমে দত্ত আগে সন্বদয় ছিল, 
পরের দুঃখে কাতর হইত; শ্রীনাথ তত বিকৃত হয় নাই, তাহার 
সজদয়তা অপ্রতিহত আছে, পবেব ছুঃথে কাতবতার অন্গলব করে। 
নিমে দত্তের প্রকৃতি বলিষ্ঠ, অন্য লোকের উপরে অদ্যাপি আধিপত্য 
লাভ করিতে সমর্থ ? গ্রানাথেরও প্রকৃতি বলিষ্ট, ভাল লোকেরাও 
বিপদ দেখিলে শ্রীনাথের সম্থদয়তা ও দৃ প্রতিজ্ঞতাকে আশ্রয় 
করেন। হেমচন্দ্র সারদানুন্দরীকে সংবাদ দিল, নদের চাদের 
সঙ্গে লীলাবতীর সম্বন্ধ হইয়াছে। সারদান্ুন্দরীর ভয় ও বিস্ময়ের 
মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীনাথকেই মনে পড়িল; ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাস 
করিল “মাম! রাজি হয়েচেন ?” আবার, সারদাজুন্দরীর নিকটে 


নিমেদত্ত ও শ্রীনাথ। ৫৯ 


লীলাবতী আপনার মনের ডুঃখ প্রকাশ করিয়া রোদন করিল; 
সারদান্ুন্দরী কাতর হইয়। কহিল, 

“সত সত্যি কাদূলে ভাই? কেঁদনা, কেদনা, তোমার কান! 
দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায়। মামা বলেচেন এ বিয়ে হতে 
দিবেন না ।” 

লীলাবতী শ্রীনাথের উপরে অনেক নির্ভর করিত, কিন্ত 
হরবিলাসের ধনুর্ভঙ্গপণ স্মরণ করিয়! বলিল, “বাবার রাগ দেখে 
মাম আপনিই কেঁদেচেন, তা আর আমার কান্না নিবারণ করবেন 
কেমন করে ?” 

আবার যেখানে হরবিলাস লীলাবতীর অচৈতন্যাবস্থা দর্শন 


করিয়৷ কাতর হইতেছেন, সে অচৈতন্যাবস্থার প্রকৃত কারণ বুঝিয়া 
আক্ষেপযাতন। ভোগ করিতেছেন, সেখানেও তাহার ম্মরণপথে 


শ্রীনাথ উপস্থিত হইল, শ্রীনাথের কথাই যে পরম শুভকরী, তাহা 
তাহার মনে পুনরায় দৃঢ় বোধ হইতে লাগিল। 

“আহা! জননী আমার এত মলিন, তবু বিছানা আলো করে 
রয়েছেন। * * * জীনাথ যা! বলে সেই শ্রেয়ঃ 1৮ 

শ্রীনাথের প্রকৃতি নিমে দত্তের প্রকৃতির ন্যায় তত গাঢ় ব! উন্নত 
নহে, তথাপি ইহার রচনা যেমন স্পষ্ট ও যথাযথ হইয়াছে, লীলাবতীর 
অন্য কোন পাত্র তেমন হয় নাই। শ্রানাথকে যেন চক্ষে দেখিতে 
পাওয়। যায়। ইহার সঙ্গে যেন আলাপ হইয়াছে বলিয়া বোধ 
হইতে থাকে । অথচ গ্রস্থকার ইহাকে পাত্রগণের মধ্যে বিশেষ 
প্রাধান্য দেন নাই। প্রক্কৃতিরচনার এই স্পষ্টতা এবং প্র্কৃতিরক্ষার 


৬৩ নাটক ও নাটকের অভিনয় 


এই সঙ্গতি, কলপনাশক্তির সমধিক ্কর্তি বশতঃই ঘটিয়াছে । 
নাটকের রচনাতে প্রকৃতিকক্পনার পারিপাটাই সব্বাপেক্ষা অধিক 
প্রয়োজনীয়। 


নাটকের ভাঁব, অলঙ্কার ও ভাবা । 


প্রকৃতি রচনা বিষয়ে পাঠকগণকে আর কিছু ঝলিতে হইকে 
না। এক্ষণে নাটকের ভাব, অলঙ্কার ও ভাষার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বল! 
আবশ্যক । অন্যান্য কাব্যরচনার ন্যায় নাটকে, ভাব ও অলঙ্কারেন 
প্রচুরতা থাকিলে সুন্দর হয়। প্রচুরতা থাঁকিলে সুন্দর হয়, নতুবা 
অপরিমিত হইলে সুন্দর হয় না; অপরিমিত ভাব বা অপরিমিত 
অলঙ্কার কোন কাব্যরচনার পক্ষেই শোভনীয় নহে। অপরিমিত 
ভাবে ও অপরিমিত অলঙ্কারে কাব্যরচনার মুল বিষয় চাপা পড়ে। 
কাব্যরচনার মূল তাৎ্পর্য্য যাহাতে প্রকাশ পাইবে, তাহার সঙ্গে 
সঙ্গতি রাখিয়া ভাববোজন! ও অলঙ্কারযোজনার পরিমান স্থির 
করিতে হয়। নাটকের মূল তাৎপর্য্য পাত্র বচনাতেই প্রকাশ পায়, 
অতএব নাটকের ভাব ও অলঙ্কার এমন পরিমানে যোজিত হওয়া! 
বিধেক্ যে, যেন এক পক্ষে তাহার ক্রাট বশতঃ পাত্রগণের প্ররুতি 
অপরিস্দুট ন! হয়, এবং অপর পক্ষে যেন তাহার আধিক্যবশতঃ 
পাত্রগণের প্রকৃতি আচ্ছন্ন না হয়। ভাবযোজনা ও অলঙ্কার 
যোজনার এই দ্বিবিধ দোষ আমাদের সকল নাটকেই দেখিতে 
পাওয়া যায়; ভাব ও অলঙ্কারের আধিক্য জন্য দোষ দীনবন্ধু বাবুর 
বহুপ্রশংসিত লীলাবতী গ্রন্থে গ্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। 


নাটকের ভাব অলঙ্কার ও ভাষা । ৬১ 


ভাব ও অলঙ্কারের সম্বদ্ধে বিশেষ কোন নিয়মের বশবর্তী হইয় 
নাটক রচনা কর! বিধেয় নহে। নাটকরচন। সময়ে কেবল পাত্র 
গণের প্রক্কৃতিরই উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক । যেখানে 
পাত্রগণ আপনাপন প্রকৃতির বশীভূত হইয়। সভাব ও সালঙ্কার বাক্য 
বলিবে, সেখানে তাহাই লেখা কর্তব্য । যেখানে শাদ। কথা বলিবে 
সেখানে শাদা কথাই লেখা কর্তব্য । আমার রচনাকে ভাব ও 
অলঙ্কার দিয়া মনোহর করিব, পাত্রগণ ভাবশুদ্ধ ও অলঙ্কারশোভিত 
বাক্য না বলিলেও তাহাদিগকে বলপুর্বক বলাইব, নাটকরচনা 
কালে এরূপ অনুচিত বাঈনা,থাকিলে প্রধান বিষয়ে ত্রুটি পড়িবে। 
নাটক রচয়িতার কর্ম কল্পনাশক্তিকে সমুজ্জল রাধিয়া পাত্রগণের 
উক্তি প্রত্যুক্তি শ্রুতবৎ স্পষ্ট অনুভব করা, এবং যেরূপ অনুভব হয় 
ঠিক সেইরূপ লিপিবদ্ধ করা । তাহাতে ষদি বড় বড় ভাব বড় বড় 
অলঙ্কার আইসে, প্রশংসার বিষয় হইবে, কিন্ত না আসিলে অপ্রশংস। 
নাই। নিরলঙ্কার শাদা কথাতেও প্ররুতিরচনা হইতে পারে, 
এবং প্রক্কতিরচনাই নাটকরচনার মুখ্য উপাদান । 


নাটকের ভাষা কিরূপ হওয়া! উচিত, তাহা ক্রমেই স্থির হইয়া 
আসিতেছে । এখন অধিকাংশ গ্রস্থকারই কথোপকথনের ভাষাতে 
নাটক লিখেন। তথাপি পুর্ধের সাধুভাষ! এককালে তিরোহিত 
হয় নাই। নাটকের ভাষা সাধুই হউক আর অসাধুই হউক, 
তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। আমরা এই মাত্র ৰলি, 
পাত্রগণ যে ভাষাতে ও ষে প্রণালীতে কথা কহিলে তাহাদের 


৬২ নাটক ও নাটকের অভিনয় 


প্রকৃতি রক্ষা পাইতে পারে, সেই ভাষাতে ও সেই প্রণালীতে নাটক 
রচিত হওয়া নিঃসংশয়ই উচিত। 

এখনকার নাটকে কলিকাত। অঞ্চলের ভাষাই অধিক দেখিতে 
পাওয়া যায়। কলিকাতা রাজধানী হওয়। প্রযুক্ত এতদ্দেশীয় 
সমাজে ইহার যে প্রাধান্ত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে কলিকাতা! 
অঞ্চলের ভাষাই উত্তরোত্তর সমগ্র বাঙ্গালা দেশের ভাষ৷ হইয়। 
উঠিবে। কলিকাতা অঞ্চলের ভাবাতে লিখিলে অন্তান্ত অঞ্চলে 
লোকেও বুঝিতে পারিবে, এই প্রলোভনে সর্ধ প্রদদেশীয় নাটক 
প্রণেত্গণ আপনাপন গ্রন্থের মধ্যে এই ভাষারই অবলম্বন করিবেন । 
এতত্িন্ন, যে সঙ্চীল নাটক স্রচিত বলিয়া লোকের হৃদয় গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই ভাষাতে বচিত হইয়াছে, স্থতরাং 
এই ভাষা অন্তান্ত অঞ্চলের ভাষার অপেক্ষা অধিক মধুর, ও 
ভাব প্রকাশে অধিক সমর্থ বলিয়া লোকের বোধ হইতে আরম্ত 
হইয়াছে । মধুরত৷ ও ভাব-প্রকাশকত৷ গুণের খ্যাতি একবার 
স্থাপিত হইলে এই ভাষাই লেখক সম্প্রদায়ের দ্বারা সমধিক 
ব্যবহৃত হইবে, এবং লেখক সম্প্রদায়ের দ্বারা যতই ব্যবহৃত 
হইবে, ততই ইহার মধুরতা ও ভাব-প্রকাশকতার বৃদ্ধি পাইবে। 
তবে ময়মনসিংহ প্রভৃতি কলিকাতার অতিদূরবর্তী অঞ্চলে যদি 
কোন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নাটককবি উদ্ভূত হইয়া! স্বীয় অঞ্চলের 
ভাষাতে প্রচুর রদাশ্রিত গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারেন, তাহা হইলে 
কাবারসন্নোত সেই অঞ্চলীয় ভাষার অন্কুলে বহিতে আরম্ত 
কর! বিচিত্র নুহে। কিন্তু এরূপ ঘটনা! তাদৃশ সম্ভবনীয় নহে ? 


অভিনয় ৬৩ 


কারণ রাজলক্্মীর কপাবলে কলিকাত। সর্ব প্রদেশীয় সর্ব্ববিধ 
গুণাগ্রগণ্য ব্যক্তি দ্রিগকে আকর্ষণ করিয়া কলিকাতার রীতিনীতি 
ভাষ৷ প্রভৃতির পক্ষপাতী করিতে সমর্থ হইবে। 


অভিনয়। 

অভিনয় কার্য্যের মৃলীভূত নিরম এই বে, অভিনম্নকে 
সাধ্যান্থসারে প্রকৃত ঘটনার হ্যায় দেখাইতে হইৰে। অতএব 
বাহাতে এই প্রধান নিয়ম রক্ষা পাইতে পারে, অভিনয়ের যাবতীয় 
উপকরণ তদনুযায়ী করা প্রয়োজনীয়। কিন্তু অভিনয় কেবল 
প্রতিকৃতি মাত্র, সুতরাং ঘটনার সঙ্গে তাহার কতকগুলি 
অনিবার্ধ্য প্রভেদ থাকিয়া যায়। যাহাতে এই প্রভেদদগুলি 
দেখিয়া দর্শকমণ্ডুলীর মোহ ভঙ্গ না হয়, অভিনয় দর্শনে দর্শক 
মণ্ডলীর উপরে যে ইন্দ্রজাল বিস্তৃত হইতেছে, যাহাতে তাহার 
বিশেষ অপগম না হয়, কৌশল দ্বার! তাহার উপায় বিধান কর! 
প্রয়োজনীয়। এই নিমিত্ত অভিনয়ের মধ্যে দ্বিবিধ উপকরণ 
থাকে। একবিধ উপকরণ থাকাতে অভিনয়কে প্রকৃত ঘটনার 
হ্যায় দেখায়। অন্তবিধ উপকরণ থাকাতে, প্রকৃত ঘটনার ন্তায়ু 
দেখাইবার যে বাধা আছে, তাহার শমতা৷ সাধিত হয় । 

অভিনয়ের মধ্যে প্রধান উপকরণ পাত্রগণ। পাত্রগণের 
উক্তিপ্রত্যুক্তি আচরণ প্রভৃতি সম্যক্রূপে স্বভাবসম্মত হওয়া 
বিধেয়। এই প্রযুক্ত ধিনি ষে পাত্রের অভিনয় করিতে উদ্ভত, 
সেই পাত্রের প্রকৃতি সম্যক্রূপে ভ্বদয়ঙ্গম কর! ত্রীহার পক্ষে 


৬৪ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


সর্বতোভাবে কর্তব্য । নাটকেব রচিত পাত্রের প্রকৃতি বুবিতে 
না পারিলে, অথবা বুঝিবার ক্রটি থাকিলে অভিনয় ন! হইয়৷ 
যাত্রা হইয়া পড়ে। এক্ষণে আমাদের দেশে যে সকল অভিনয় 
হইতেছে, তাহার মধ্যে এই ক্রটিই সর্বাপেক্ষা অধিক । ছুই এক 
জন ব্যতীত প্রায় অভিনেতা মাত্রকেই স্ব স্ব অবলম্বিত পাত্রের 
প্রক্কতি গ্রহণ করিতে অপমর্থ দেখা যায়। পাত্রগণ যে যে শ্রেণীর 
লোক বলিয়া কল্িত, এবং যে যে রসে রচিত, অধিকাংশ 
অভিনেতৃগণ উদ্ধী সংখ্যা সেই সেই শ্রেণীর আচরণ অনুকরণ 
করেন, এবং সেই সেই রসের অবতারর্৫ণা করিতে সচেষ্ট হয়েন। 
কিন্ত কোন বিশেষ শ্রেণীব অন্তর্গত হইয়াও প্রকৃতির যে অবান্তর 
ভেদ থাকিতে পারে, এবং কোন বিশেষ রসাশ্রিত হইয়াও প্রকৃতি 
বিশেষে সে রসের যে ক্রমভেদ হইতে পারে, অধিকাংশ অভিনেতৃ- 
গণে তাহ৷ বুঝেন না। যিনি বিদূষক হয়েন, তিনি বিদুষকের স্ায় 
আচরণ করিয়া হাস্তরসোদ্দীপন করিতে পারিলেই চরিতার্থ 
হয়েন। যিনি রাজ! সাজেন, তিনি রাজার ন্যায় গান্তীর্যাদি গুণ 
দেখাইতে পারিলেই কর্তব্য সাধিত হইল জ্ঞান করেন। কিন্তু 
বিদুষকদের মধ্যেও প্রকৃতিভেদ থাকে, এবং রাজগণের মধ্যেও 
প্রকৃতিভেদ থাকে, এ কথ! সকল অভিনেতা বুঝেন না, অথবা 
মোটামোটি বুঝিলেও তাহা অভিনয়কালে রক্ষা করিতে পারেন 
না। এই প্রযুক্ত পাত্রগণের স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের 
প্রকৃতির সুস্ষ ভাবগুলিও হৃদয়ঙ্গম কর! অভিনেতৃগণের পক্ষে 
নিতান্ত আবন্তক। 


অভিনয় ৬৫ 


কোন কোন স্থলে এমনও হইতে পারে যে, কোন অভিনেতা 
নিজ অবলম্িত পাত্রের সুক্ষ প্রকৃতি এক প্রকার বুঝিয়াছেন বটে, 
কিন্ত সে প্রকৃতি নাটকের মূল তাৎ্পর্যের সঙ্গে মিলে না। 
এরূপ স্থলে সেই অভিনেতাকে সংশোধন কর! কর্তব্য । এই 
প্রযুক্ত কোন্‌ অভিনেতা নিজ অবধপম্বত পাত্রের প্রকৃতি কিন্রূপ 
বুঝিয়াছেন, অগ্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্তব্য ; এবং প্রর়ো- 
জন হইলে তাহাকে তদ্ধিয়্ে উপদেশ দেওরাঁও কর্তব্য। এই 
সকল কারণে অভিনয় মাত্রেতেই নাটকরসাতিগ্র এক এক জন 
দলপতির আবহক। এক্জন দলপতি শ্চিন্ন কোন অভিনয়ে 
যেন অধিক দলপতি না থাকে । নাটকের মূল ভাৎ্পর্যের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়াই অভিনয়ের উপকরণ বিশ্যাস করা আঁবগ্রক। ছুই 
জন কর্তী হইলে মূল তাৎপর্যাঁববোধের গোলযোগ হইতে পারে, 
স্ৃতরাং কতকগুলি উপকরণ এক ভাবে বিন্যস্ত, অন্ত উপকরণ- 
গুলি অন্ত ভাবে বিস্তান্ত ভইবার সন্তাবনা। এ দেঁষ অতি 
গুরুতর। এত গুরুতর যে, একজন দলপতি নাটকের মূল 
তাঁৎপধ্যকে কিঞ্চিৎ ভূগ বুঝিয়াও, যপি সেই ভূল তাতপধ্্ের প্রতি 
যাবতীয় উপকরণগুলি প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহাতে ও 
সেরূপ ক্ষতি* নাই। 

অভিনেতৃগণ যে যে পাত্রের অভিনয় করিবেন, তাহাদের সুষ্ষব 
প্ররৃতিগুলি বুবিয়াছেন কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত 
তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার কথ! বলিয়াছি। এই পরীক্ষা, 
মুখে জিজ্ঞাসা না করিয়া অভিনয় করাইয়া করিলেই ভাল হয়। 
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৬৬ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


মনের মধ্যে যাহা বুঝিতে পারা যার, সকলে তাহা ব্যক্ত করিয়া 
বলিতে পারে না। এমন হইতে পারে বে, কোন অভিনেতা 
নিমে দত্তের প্রকৃতিটী পরিপাটা রূপে হ্ৃদয়ঙ্গম করিয়াছে, কিন্তু 
মুখে বর্ণনা কর! কঠিন বা অসাধা বোধ করে। এই কথার 
উদ্দাহরণ আমরা সচরাচরই দেখিতে পাই । অনেক মনুষ্য এমন 
আছে যে, লোক বিশেষের ঠিক নকল করিতে পারে, কিন্তু 
যাহার নকল করিতেছে সেকি প্রকার মনুষ্য তাহ] বর্ণন! করিতে 
পারে না। প্রাচীন কবি বধিত যৌবনের ন্যায় রসান্থুভবও 
হই প্রকার আছে ; এক অজ্ঞাত, দ্বিতীয় ধিজ্ঞাত। 

অনেকের এমন বোধ আছে যে, যাহার! যে বিষয়ে কৃতকর্মা, 
তাহারাই সেই বিষয়ের অভিনয় উত্তমরূপে করিতে পারে। 
অর্থাৎ যে মাতাল, সে ব্যক্তি মাতালের অভিনয় ভাল করিবে । 
যে কৃপণ, সে ব্যক্তি কৃপণের অভিনম্ব ভাল করিবে । এ কথাটা 
কতক দূর সত্য। নাটকের মধ্যে এ প্রকাব পাত্র যদি নিতান্ত 
অপ্রধান হয়, মোটামোটি মাতালের বা কপণের আচরণ প্রদর্শনই 
যদি সে পাত্রের উদ্দেশ্ত হয়, তবে প্রকৃত মাতাল বা 
কুপণের দ্বারা অভিনয় স্ুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্ত 
নাটকমধ্যে সে পাত্র যদি প্রধান স্থান পাইয়া থাকে, সুতরাং 
তাহার সুশ্স প্রকতিরও বিকাশ থাকে, তবে প্রকৃত মাতাল বা 
প্রকৃত কৃপণের দ্বারা অভিনয় নুসম্পন্ন হইবার অবশ্ঠস্তাবিতা নাই। 
মাতাল ব৷ কুপণ হইলেই অন্ত মাতাল বৰ অন্ত কৃপণের সুক্ষ 
প্রকৃতি হৃদয়্গম করিতে পারিবে, এমন কোন কথা নাই। 
পাত্রগণের সুস্ প্রকৃতি বিকাশের দ্বারাই নাটকের রচনা হয়; 


অভিনয় । ৬৭ 


অতএব যে ব্যক্তি সেই সুক্ষ প্রকৃতি আয়ত্ত করিতে পারে, সে 
রুতকন্মী হউক ব|। না হউক, কেবল তাহার দ্বারাই সচার 


অভিনয় হইবার সম্ভাবনা । 

পাত্রগণের অঙ্গভঙ্গি অভিনয়ের মধ্যে একটী প্রধান 
সামগ্রী। অনেক সময়ে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা হৃদয়ের ভাব যেরূপ 
ব্যক্ত হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। বুদ্ধিমান অভিনেত- 
গণে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তাহারা সাধ্যান্থুসারে 
আপনাদের শরীর সংঘত..রাখেন, এবং কেবল প্রয়োজন বিবেচন। 
করিয়াই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা করেন। বিনি দলপতি যাবতীয় 
অভিনেতৃগণের অঙ্গচালনার উপরে তাহার বিশেষ দৃষ্টি রাখ! 


কর্তব্য ৷ 

অঙ্গভঙ্গির বিষয়ে বিশেষ বলিলে একথান। পৃথক্‌ গ্রন্থ রচিত 
হইতে পারে। কোন্‌ অর্গভঙ্গি কোন্‌ রসের কত উদ্দীপক, 
তদ্বিযয়ে সকলের মত সমান নহে। যাহার যেমন অভ্যাস, যেমন 
উপদেশ, ও যেমন সংস্কার আছে, তাহার হৃদয়ে অঙ্গভঙ্গির দ্বারা 
তদনুযাক়ী ও তৎপরিমিত রসের আবির্ভাব হয়। তথাপি সকল 
সমাজেই এ বিষয়ে স্থলতঃ এঁক্য থাকে, সন্দেহ নাই। দ্লপতির 
কর্তব্য, স্বকীয় বিশেষ সংস্কারকে পরিত্যাগ করিয়া, অধিকাংশ 
লোকের সং্কারানুষায়ী অঙ্গভঙ্গির উপদেশ প্রদান করেন। 
অল্প কথায় বলিতে হইলে, এ স্থলে আমরা এই পর্ধযস্ত বলিতে 
পারি যে, ধীরপ্রক্কতি ও গা়প্রক্কৃতি পাত্রের অভিনয়ের সময়ে, 


৬৮ নাটক ও নাটকের অভিনয় 


এবং অনতিপ্রচণ্ড রসের ও গাঢ় রসের অবঅআরণা কালে অঙ্গ 
ভঙ্গি অল্প হইলেই ভাল। 

উক্তি প্রত্যুক্তি বিষয়ে অধিক বলিবার আবশ্তক নাই। উক্তি 
প্রত্যুক্তি গ্রন্থ মুখস্থ করিয়! বলিতেছে, যেন এরূপ না শুনায়। 
সকল কথাই পাত্রের প্রকৃতিসিদ্ধ ও তত্তৎ কালেচিত প্রণালীতে 
বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । বীহারা আরও বিশেষ করিয়া ন। 
বলিলে বুঝিবেন না, তাহাদের এ প্রবন্ধ পাঠে ফললাভ 
নাই। 

ছইটা স্থলে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ শ্বিপর্যযয় না করিলে চলে 
না। প্রথম, কথোপকথন এমন উচ্চস্বরে করিতে হয় যে, যেন 
শ্রোতৃমগ্ল্টর সকলেই তাহ। স্পষ্ট বুঝিতে পারেন । দ্বিতীয়, স্বগত 
উক্তিগুলিও উচ্চন্বরে করিতে হয় । কিন্তু এ ছুই স্থলে অভিনেতৃ- 
গণের অঙ্গভঙ্গি ও আচরণ স্বভাবের অন্ুযারী হওয়া উচিত, 
এবং স্থুকবিগণে স্বগত উক্তি গুলিকে বিশেষ সরস করিয়! সাধ্যানু- 
সারে তাহার স্বভাববিরূপতা দোষ গোপন করেন। 

বেশতৃষা পান্রগণের প্রক্কৃতিসিদ্ধ ও অভ্যাসের অনুমত হওয়! 
আবন্তক | প্রাচীন কালের বা ভিন্ন দেশের মনুষ্যকল্পনা করিয়া 
যে অভিনয় হয়, তাহাতে সেই কালের বা সেই দেশের উপযোগী 
বেশ ভূষা থাকা উচিত। এ বিষয়টী কেবল অর্থ সাপেক্ষ, সুতরাং 
এ বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবাঁর নাই। 

অভিনয়ের অন্ত উপকরণ, চিত্রপটের ও রঙ্গভূমির পারিপাট্য। 
এ উভয়ও অর্থ সাপেক্ষ, তথাপি বুদ্ধিমান অভিনেতৃগণে যত্ব 


অভিনয় । ৬৯ 


করিলে এ উভয় বিষয়ে অনেক উন্নতি লাভ করিতে পারেন । 
চিত্রপট সমস্ত অভিনীত বুত্তীন্তের সম্যক সঙ্গত হওয়া কর্তব্য । 
আজি কালি রঙ্গ-ভূমির সম্মুখে গ্রীক ছবি দিবার রীতি হইয়াছে। 
এ রীতিটা নিন্দনীয় । 

রঙ্গ-ভূুমি যথেষ্ট পরিসরবিশিষ্ট হওয়া আবগ্তক। পাত্রগণ 
বঙ্গভূমির এমন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া কথোপকথন করিবে 
যে, বেন তাহাদিগকে সকলে স্পষ্ট দেখিতে পায়। 

এক গর্ভাঙ্ক শেষ, অন্য গরাঙ্ক আরন্ত, এ ভন্ের মধ্যে যে 
পটপত্রিবর্তন হয়, তীহা.সত্বর হওয়া প্রয়োজনীয় । নতুবা 
দর্শকমগণ্ডলীর উপরে যে মোহজাল বিস্তৃত হইয়াছে, তাহ শিথিল 
কুইয়। পড়ে, এবং যে ঘটনাপরম্পরায় নাটক রচিত হইয়াছে, দর্শক- 
মণ্ডলীর চক্ষে তাহ৷ পরস্পর বিশ্লেষিতপ্রায় বোধ হইবার সম্ভাবন|। 

দুই অঙ্ক বা ছুই গর্ভাঙ্কের মধ্যে ববনিকা পতন হইয়া 
মভিনয়ের যে বিরাম হর, সে সময়ে দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত হইতে 
পূর্বসঞ্ধারিত রস অপস্থত হইবার সম্ভাবনা। পূর্বস্ারিত 
রসের এই অপসরণ নিবারণের নিমিত্ত সঙ্গীতই এক মাত্র উপায় । 
সেই প্রযুক্ত এই সময়ের সঙ্গীত পুর্বসঞ্চারিত রসের অনুযায়ী 
হওয়া বিধেয়। প্রায় সর্বস্থলেই এই অতি গুরুতর নিয়ম 
অবহেলিত হয়, দেখিতে পাঁওয়। যায়। 





% বাঙ্গালা নাটক রচনার উন্নতি । 

এতদিনের পরে প্রকৃত নাটক রচনা! হইবার সোপান হইয়াছে । 
কলিকাতায় ন্যাসনাল থিয়েটার নামে একটা নাট্যশাল৷ স্থাপিত 
হইয়াছে । বাহার] অভিনয় দেখিতে যান, তীহার্দিগকে টিকিট 
ক্রয় করিতে হয়। শুনিতেছি টিকিট বিক্রয় করিয়৷ নাট্যশালার 
অধ্যক্ষগণের যথেই লাভ হইতেছে । লাভ হইতে থাকিলেই 
নাট্যশাল! স্থায়ী হইবে। প্রতিযোগী স্ববপ আরও ছুই একটা 
নাট্যশালা স্থাপিত হইবে। সকলেই আপনাপন দর্শকবর্গেব 
সংখা! বাড়াইবার চেষ্টা কবিবে। সেইসঙ্গে অভিনয় কার্যে 
উন্নতি এবং নাটক বচনাব উৎকর্ষ জন্মিবে। 

এত দিন নাটকরচনায় খ্যাতিলাভ ভিন্ন অন্য কোন প্রলোভন 
ছিল না। এক্ষণে তদপেক্ষা গুকতব প্রলোভনের উপায় হইল । 
এক্ষণে ভাল নাটকবচনাব দ্বারা অর্থোপার্জনের সম্ভাবনা হইল। 
ইহাতে প্রকৃত নাটকবচনাশক্তিব উৎসাহ হইবে। উৎসাহ 
পাঁইলেই শক্তিব উত্তরোত্তর ্কুত্তি হইবে, এবং সেই সঙ্গে 
নাটকরস সম্বন্ধে সর্বসাঁধাবণের রুচিও উন্নত হইবে। সর্ব- 
সাধারণের রুচি উন্নত হইলেই আরও ভাল ভাল নাটকের প্রয়োজন 
হইবে, এবং তাহাতে নাটকরচনাশক্তির আরও শ্যৃত্তি জন্মিবে। 

অর্থকরী নাট্যশাল! সংস্থাপন হইতেই যে সাক্ষাৎ ফল জন্মিবে, 
তাহা হইতে উল্লিখিত বাঞ্চনীয় ঘটনার প্রধান আন্ুকুল্য হইবে। 
*. নাটক ও নাটকের অভিনয় লিখিত হইবার ৭/৮ মাস পরে এই প্রবন্ধ 
লিখিত হয়। 


বাঙ্গাল। নাটক রচন।র উন্নতি । ৭১ 


স্থায়ী নাট্যশাল| না থাকাতে এক্ষণকার অধিকাংশ নাটক দেখিবার 
জন্য রচিত ন৷ হইয়! কেবল পড়িবারই জনা রচিত হয়। কাজেই 
নাটক গুলি প্রকৃত নাটক না হইয়া কেবল উপন্যাস হইয়া! পড়ে। 
সেই সঙ্গে তাহাতে নাটকোচিত রসের অবতারণ1 ন। হইয়া এবং 
নাটকোচিত প্রকৃতি স্ষ্টি না হইয়া এক প্রকার জারজ রসেব 
অবতারণা হয়, এবং না নাটকোচিত না উপন্যাসের উচিত প্রকৃতি 
স্্টি হয়। স্থায়ী নাট্যশাল। সংস্থাপিত হওয়াতে অনেক নাটকই 
অভিনীত হইতে পারিবে, নাটক যে কি পদার্থ তাহা সব্বসাধারণের 
মধ্যে অনেকেরই উপলদ্ধি হইয়া আপিবে, তাহ! নাটক-প্রণেতৃ 
সম্প্রদায়েরও উপলব্ধি হইবে । এক্ষণকার অধিকাংশ লোকের 
এবং অধিকাংশ লেখকের সে উপলব্ধি পর্যযস্ত নাই। জন কয়েক 
কল্লিত ব্যক্তির কথোপকথন রচনা করিতে পারিলেই অধিকাংশ 
লোকে ও অধিকাংশ লেখকে নাটকর্চনা বলিয়! মনে করেন। 

কাব্যরসের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অর্থকরী নাট্যশালা সংস্থাপনের 
শুভফল এই। সামাজিক সম্বন্ধেও ইহার ফল আছে। সময়ে 
সময়ে চিত্তবিনোদনেত্র অভিলাষ মন্ুষ্যের প্রক্ৃতিসিদ্ধ বটে। 
এক্ষণে সেই চিত্তবিনোদনের উপায় অল্প আছে। অথবা! যাহা 
আছে, তাহাতে প্রকৃতির উন্নতি না হইয়া অবনতিই হয়। 
নাট্যশাল৷ হইতে এই গুরুতর অভাবটা মোচন হইবার প্রধান 
উপায় হইবে। অর্থকরী নাট্যশালার শুভফল এই | 

এক্ষণকার অভিনেতৃগণের মধ্যে স্ত্রীলোক থাকে না। 
পুরুষেরাই স্ত্রীবেশ করিয়া অভিনয় করে । এটা, অভিনদ্নের ক্রি 


ণ২ নাটক ও নাটকের অভিনয় । 


বলিয়! শীঘ্রই বোধ হইবে। সেই বোধেব সঙ্গে ত্রুটি মোচনের 
উপায়েরও অনুসন্ধান হইবে । আবাব এক্ষণকার বারবিলাসিনী 
সম্প্রদায়েব মধ্যে কিয়ংপপ্িমাণে লেখাপড়াব চচ্চা হইতেও আবস্ত 
হইয়াছে । কেহ কেহ বা গ্রন্থ লিখিয়াও প্রচার কবিরাছে। 
অভিনর করিবাব নিমিত্ত শ্ত্রালেকের অভাব নীপ্বই দূব হইয়া 
আসিবে। ইহাতে দর্শকের সংখা। বাড়িবে। কিন্তু অনেকের 
বেপদ ঘটিবে। অর্থকরী নাট্যশালা হইতে সমাজের উপরে এই 
'অশ্তুভ ফল। 

নিরবচ্ছিন্ন শুভ ঘটন1 কোথা ও ঘটে ৮ অর্থকরী নাট্যশালার 
শুভাশুভ উভয় প্রকার ফল বিবেচনা কবিলে শুভ ফলেরই পরিমাণ 
অধিক হইবে বোধ হয়। নাটকরচনার উন্নতি হইবে বলিরাছি, 
কিন্ত অভিলধিতরূপ উন্নতিব বিদ্নও ঘটিতে পারে। অর্থকরী 
নাট্যশ।লা হইলেই নাটকরচনা সর্বসাধারণের কচির অনুগামী 
হয়। এ দেশের সর্বসাধারণ বলিতে কি প্রকার পদার্থ বুঝায়, 
তাহ বুদ্ধিমান মাত্রেরই জানা আছে। আমাদের মধ্যে অসাধু 
কচির প্রবলতা যথেষ্টই আছে। অতএব নাটকরচনার উন্নতি 
হইলেও তাহার প্রণালী সাধু রুচির যে সম্যক্‌ সম্মত হইবে, এমন 
আশ! করা যায় না। এই প্রযুক্ত কাব্যরস সম্বন্ধে ধাহাদের রুচি 
পরিমার্জিত, অভিনীত নাটকগুলির দোষ গুণের প্রতি তাহাদের 
পুজ্থানুপুঙ্খ সতর্কতা রক্ষা করা আবশ্তক হইবে । যে স্থলে 
সর্বসাধারণের রুচি নিক্বষ্ট, যাহাতে দে স্থলে নাটকরচনা সে রুচির 
অনুগামী না হয়, তাহার যত্ব কর! প্রয়োজনীয় হইবে । অতএব 


বাঙ্গালা! নাটক রচনার উন্নতি । ৭৩ 


এক্ষণকার সমালোচন প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করা বিধেয় 
হইবে। রসাত্মবক রচনার সমালোচন সম্বন্ধে এই সামান্য নিয়ম 
মাছে যে, ভাল রচনার গুণকীর্ভন করিতে হয়, মন্দ রচনার বিয়ে 
মৌনাবলম্বন করিতে হয়। সমালোচনের প্রকৃত উদ্দেশা, সর্ব 
সাধারণকে রসান্ুুভব বিষয়ে সমর্থ করা । ব্রসাঙ্ছভব বিষয়ে সমর্থ 
করিবার নিমিত্ত প্রকৃত রসের স্বরূপ নির্দেশ করাই যথেষ্ট । প্রকৃত 
রস কি তাহ! বুঝিলে, কি প্রকৃত রস নহে সে জ্ঞানও জন্মে। 
প্রকৃত রস কি তাহ ন৷ বুঝিলে, অপ্রকৃত্ত রসকে অপ্রক্কৃত বলিয়। 
সহশ্র বার নির্দেশ করিলেও সে কথ ভ্বদয়ঙ্গম হয় না। এই নিমিত্ত 
বিচক্ষণ সমালোচকের! সদ্গ্রন্থেরই আলোচন! অধিক করেন, অসদ্‌- 
গ্রন্থের সম্বন্ধে মৌনভাব অবলম্বন করেন। এখনকার নাটকরচন! 
এই নিয়মেরই অন্তর্গত রহিয়াছে । কিন্তু অর্থকরী নাট্যশালাতে 
যদি কোন অপাধুরুচি-দূধিত নাটক সর্বসাধারণের প্রিয় হয়, তাহ! 
হইলে সে নাটকের দোষ ঘত্রপূর্বক নির্দেশ কর! বিজ্ঞ সমালোচক 
আত্রেরই কর্তব্য হইবে। ন1 করিলে, সেই নাটক তজ্জাতীয় অন্য 
বহুতর নাটকরচনার উত্তেজক হইয়! সর্বসাধারণের রুচি আরও 
দূষিত করিয়া দিবে, সুতরাং নাটকরচনার বাঞ্ছিতরূপ উন্নতিপথে 
বিদ্ব ঘটাইবে। 
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এই গ্রন্থথানি শ্রীযুক্ত ঈশ্বব চন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রণীত । 
বিছ্বাসাগব মহাশয়ের লেখনী প্রহথত গ্রন্থমাত্রেই যাঁদুশ সমাদর পূর্বক 
পাঠ কবা উচিত, আমবা এ গ্রন্থথানি তাদুশ সমাদর সহকাবে 
পাঠ কবিয়াছি। পাঠ কবিয়! আমাদিগেব মনে যেরূপ বোধ 
তইয়।ছে, তাহা পাঠক সমাজেব গোচর করিতেছি । এ গ্রন্থ খানি 
বচয়িতাব স্বকপোলকল্িত নহে, ইংলতীয় কবিকুল চূড়ামণি 
সেক্দ্পীক়্র প্রণীত নাটক বিশেষেব উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন কবিয়। 
রচিত হইয়াছে। কালিদাসেব শকুন্তলা ও ভবভূতিব উত্তররামচরিত 
অবলম্বন করিয়া বিষ্ভাসাগব মহাশর বাঙ্গাল! ভাষায় যে ছুইটী অপুব্ৰ 
পদার্থ স্থজন করিয়াছিলেন, সেকৃন্পীয়রকে অবলম্বন করিয়া সেরূপ 
রুতকাধ্য হইয়াছেন কিনা, আমাদিগের কৌতুহল প্রথমে সেই 
বিষষ়েব অন্ুসন্ধানেই প্রধাবিত হইরাছিল। সেকৃম্পীয়র পাঠী 
ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এই মহাকবি প্রতিষঠিত বত্বাগারে যে সমস্ত 
অমূল্য রন্নরাঁশি নিহিত আছে, তন্মধ্যে ভ্রান্তি প্রহসন নাটকই সর্ব 
নিক । বিগ্ভাসাগর মহাশর এতদ্দেশে সেকৃস্পীয়রের পবিচয়, 
দিবাব নিমিত্ত তীয় সর্বনিক্ট নাটক খানি মনোনীত করিয়। 
আপনার আঁশয়গত ক্রটি দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে; কিন্ত 
সে নিমিত্ত তাহাকে তিরস্কার না করিরা কেবল আপনাদিগের 
অনৃষ্টকেই তিরস্কার করিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিকারী হইয়া 
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তিনি আমাদিগের কপালগুণে ঘেঁটু পুজার অনুষ্ঠানে তৃপ্তি বোধ 
করিলেন; বঙ্গকাব্োদ্যানের শোভা সম্পাদন নিমিত্ত নন্দনকানন 
ভ্রমণ পূর্ববক ভাণ্তীর বুক্ষ আনয়ন করিলেন । 

কিন্ধু বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের আশয় গত ক্রটি কেবল আপেক্ষিক 
মাত্র, তাহার অবলম্থিত ভ্রান্তি প্রহসন নাটকটী সহস্র নিগুণ হইলেও 
মহাকবি সেক্দ্পীয়রের বিরছিত কাব্য । এই ক্ষণজন্মা পুরুষের 
লেখনীর মুখে ভারতী দেবী স্বরং অধিষ্ঠান করিতেন। যে বুঙ্মবীজ 
সমুদভূত বেণু বৃক্ষ হইতে মুরারি মুরলী বিনির্দিত হয়, সেই বৃক্ষ 
হইতেই সেকৃস্পীয়রের লেখুনী সংরচিত ছিল। তাদৃশ লেখনীর 
মুখ হইতে হেলায্ব বে সমস্ত কাব্য প্রস্থৃত হইয়াছে, তাভাও প্রভৃত 
ন্থধারপাভিষিক্ত। ত্রাপ্তি প্রহদন সেকৃস্পী্নরের সর্ধনিকৃষ্ট নাটক 
হইলেও, ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাণয়ের সণ লোকের বৎপরোনাস্তি 
ক্ষমতা প্রকাশের স্থল আছে সন্দেহ নাই। অতএব তিনি 
এ বিষয়ে কতদূর সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ?বচার করাই 
আবগ্তক। 


বাঙ্গাল! ভাষায় যত গুলি গণ্ভ কাব্যগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে বিদ্া- 
সাগর প্রণীত গ্রন্থগুলি সর্ধোপরি বলিয়া সব্ববাদীসন্মত। অথচ 
তন্মধ্যে একথানিও তাহার শ্বকপোল কল্পিত নহে। সকলগুলি 
কবি বিশেষকে অবলম্বন করিয়৷ বিরচিত হইয়াছে । অন্য লোকেও 
এই রূপ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই বিগ্ভানাগরের মত 
ক্কৃতকার্ধ্য হয়েন নাই। ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে 
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পারিলে, ভ্রান্তি বিলাস সম্বন্ধে বিগ্কাসাগর মহাশয় যতদূর কৃতকার্য 
হইয়াছেন তাহারও নিরূপণ হইয়৷ আসিবে | 

বিগ্ভাসাগর প্রণীত কোন কাবাগ্রস্থ পড়িলে সর্বাগ্রে তাহার 
বসগ্রাহিতা শক্তিপ প্রথরতাব শর্ি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। নিজের 
কল্পন। শক্তি এত অল্প থাকির। কেবল রানু ভাবকতা শক্তির 
বলে অপরের ভাবকে সম্যক পরিমাণে নিজায়ত্ত করিতে পারেন, 
এ পধ্যন্ত বাঙ্গানা লেখকের মধ্যে আমরা বিগ্ভাসাগরের সদৃশ 
কাহাকেও দেখি নাই। আমরা এমন কথা বলি না যে বিদ্যা 
সাগর মহাশয়ের রসগ্রাহিতা৷ শক্তি যেন প্রথর তেমনি প্রচুর ; 
তাহার প্রচারিত গ্রন্থে প্রথরতার বহুল প্রমাণ পাওয়া যার; 
প্রচুরতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তীহার গ্রন্থ দেখিলে বোধ 
হইবে, তিনি বেটা বুনিয়়াছেন, সেটী আর কেহ তেমন বুঝিতে 
পারে নাই । যেখানে অন্ত লোকে কেবল ভাবের আভাস মাত্র 
পাইরাছে, বিদ্ভাসাগর তাহার মনন অধিকার করিয়াছেন। 
যেখানে অগ্ত লোকের বাণ রাধাচক্রে ঠেকিয়! নিক্ষল হইয়াছে, 
সেখানে বিগ্ভামাগর লক্ষ্যভেদ পূর্বক মত্ম্তকে সভাতলে কাটিয়া 
পাড়িয়াছেন। বিগ্ভাসাগর ক্ষিপ্রহস্ত নহেন কিন্তু অমোধ-সন্ধান ; 
বিস্বৃতদর্ী নহেন কিন্ত অব্যর্থদর্শী; স্থল বিশেষে দেখাইয়া না 
দিলে রসান্তভব করিতে পারেন না, কিন্তু রসান্থভব হইলে 
এককালে পরিগ্ুত হয়েন। তাহার প্রচারিত গ্রন্থে কোথাও 
ব্যাকুলত। প্রকাশ নাই, আয়াস প্রকাশ নাই, জটিলতা নাই, 
উষাকালীন মুল আলোক নাই। তিনি সর্বত্রই সমান ধীর, 


ভ্রান্তি বিলাস। ৭৭. 


সমান সমর্থ, সমান মন্দদশী সর্ধত্রই মধ্যা্ হুর্য্োের স্তায় তেজন্বী। 
অভিনব প্রকাশিত ভ্রান্তি বিলাস গ্রন্থে ও এই সমস্ত গুণের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

কিন্তু পাঠকমগ্ডলী যেন এমন বুঝিবেন না যে, বিগ্ভাসাগর 
মহ।শরের এই রচন।পারিপাট্য বাস্তবিকই অনীঁয়্াসলদ্ধ ও অনন্- 
সাধারণ শক্তি সম্পাদিত। গ্রন্থ প্রণরন বিষয়ে সকলেরই প্রয়াস 
পাইতে হয়। তবে কেহ সেই প্ররান গোপন করিতে জানেন; 
কেহ তাহা জানেন না। দুকল হৃদয়েই সম্যক পবিষ্ফুট ভাবরাশির 
চতুষ্পার্থে ধূমরাশির স্তায় অনতিপরিস্দুট ভাঁবকলাপের উদয় 
হইরা থাকে। বাহার সদ্ুদ্ধিসম্পন্ন তাহারা এই ধুমভাগ 
পরিত্যাগ পুর্ধক তৰন্তর্গত বহিভাগ প্রকাশেই হপ্ত হয়েন। 
ধূমরাশি প্রকাশ করিয়া লাভ কি? এই মন্ত্য ভূমিতে পুমের 
অপ্রতুল নাই) বহ্ছি সংযোগ দ্বারা লোকে আপনাপন ধুমরাশি 
প্রজালিত করিয়! হৃদয়াকাশের উদ্দীপন সম্পাদন করিবে বলিয়াই 
গুরুর অন্বেষণ করে। খাহারা মানব হৃদয়ের এই আকাজ্ফা 
পুরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লেখনী বা রসনা চালনা! করেন 
তাহারাই কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। ধাঁহারা আপনার পাগ্ডিত্য 
বা অনুভাবকতা শক্তির পরিচয় প্রদানের প্রত্বি লক্ষ্য রাখেন, 
অথব! হৃদয়মন্দির এককালে উদঘাটিত কর! কর্তব্য বোধ 
করেন, তাহারা সেই অনতিপরিস্মুট ভাবরাশি প্রকাশেও যত্ববান 
হয়েন। চিত্তপটে যে সমস্ত ভাবের অস্পষ্ট ছবি পড়ে লেখনীমুখেও 
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তাহাদিগের অস্পষ্ট ছবি পড়িবে। এই হেতু তাহাদিগের প্রাঞ্জলতা 
লাভ হয় না, অথচ প্রপ্াস প্রকাশেরও ক্রটি থাকে না। 

বস্ততঃ প্রাপ্তলতা৷ লাভের প্রধান উপায় এই, মমতা রহিত 
হইয়া আপনার মনোগত ভাবরাশির অনতিপরিস্ফুটাংশ পরিত্যাগ 
করা। এই মমতারাহিত্য বিদ্যাসাগরে অধিক পরিমাণে 
লক্ষিত হয়। বি্াসাগর আপনার কোন ভাগটী আলোকমন্ত 
বিলক্ষণ বুঝেন ; যাহা সমাধা করিতে সমর্থ হইবেন কেবল 
তাহাতেই হস্তার্পণ করেন। তাহার প্রণীত শকুস্তলা, সীতার 
বনবাঁস ও ভ্রান্তি বিলাস অতি প্রধান কবিগণের নাটক অবলম্বন 
করিয়া রচিত হইরাছে। কালিদাস, ভবভূতি ও সেকৃস্পীয়্র 
তিন জনেই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কবি; তিন জনেরই কাব্য 
আদর্শ স্বূপে সম্মুথে উপস্থিত থাকিলে অসাধ্য সাধন করিবার 
আকাঙজ্ষা উদয়ের অবশ্ঠ সম্ভাবনা । বিগ্ভাসাগরের মনে কথন 
যে তাদৃশ অনুচিত আকাজ্ষার উদ্রেক হয় নাই একথা অনস্তব ; 
কিন্ত তিনি অবিজ্ঞ গ্রন্থকারদিগের মত সে অনুচিত আকাজঙ্! 
বলবতী হইতে দেন না; অস্কর অবস্থাতেই তাহার উচ্ছেদ করিয়া 
থাকেন। যাহারা ভারতী দেবীর উপাদক তীহাদিগের সর্ধাগ্রেই 
এই সংযমন অভ্যাস করা কর্তব) ; এ সংবমন বিনা কাহারও দেবীর 
মন্দিরে প্রবেশেরই অধিকার জন্মে না। এই সংযমন অভ্যাস 
আমাদিগের অপরাপর গ্রস্থকারের অপেক্ষা! বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের 
পক্ষে সহজ হইয়াছিল বিধাতা তীহাকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন 
তাহাতে তীহার কোন অংশ অনতিপরিস্ফুট থাকিতে পারে নাই। 
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তাহার প্রকৃতি যেখানে কুন্মুমিত হইয়াছে, সেখানে দল অন্ুদল 
সমেত পূর্ণ বিকাশ প্রান্ত ; যেখানে কুন্থমিত হয় নাই, সেখানে 
মুকুল নির্গমের চিহ্নও পাওয় যায় না । তাহার কুত্রাপি উষাকালীন 
অল্পপ্রকাশ জ্যোতিঃ নাই। যেখানে জ্যোতিঃ প্রকাশ আছে, 
সেখানে মধ্যাহ্‌ সুর্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ ; যেখানে জ্যোতি: নাই, 
সেখানে অমারজনীর আবির্ভাব। ইংরাজী উপদেশে উপদিষ্ট 
ব্যক্তিদিগের ন্যায় তিনি অদ্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন দেখেন না, তিনি 
বিষয় ভেদে অক্ষু্ন চেতনাবস্থ, কিম্বা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত 
থাকেন। 

বিগ্ভাসাগর যখন যে কাব্য রত্বাকর হইতে রত্ব উদ্ধরণে ব্রতী 
হইয়াছেন, তখন তিনি প্রায়ই গভীর জল পরিত্যাগ পূর্বক কুল 
সন্নিহিত জলভাগে বিচরণ করিয়াছেন। কালিদাস ও ভবভৃতি 
হইতে ছুই চারিটা গভীর জলশারী মণি মুক্তা আহরণ করিয়াছেন 
বটে; কিন্তু সেকৃস্পীয়রের বেলায় তিনি হাটু জলের বাহিরে 
যাইতে সাহসী হয়েন নাই। কিন্তু সে জন্ত তাহাকে কে অবমাননা 
করিবে? এ বঙ্গভূমিতে যে সমস্ত মহাত্মা! জন্ম গ্রহণ করিরাছেন 
একজন ব্যতীত তীহাদিগের মধো আর কেহ বিদ্ভাসাগরের 
অপেক্ষা অধিক সাহস প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন অথবা সাহস 
প্রকাশ করিলেও কৃতকাধ্য হইতেন আমাদিগের এপ বোধ হয় 
না। সেকৃস্পীয়রের নাটক সমুদায়ের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলন 
করিয়া বিখ্যাত চালস্‌ ল্যান্ব যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছে, 
আমরা তাহা মিলাইয়া দেখিলাম, তিনি বিস্তাসাগরের নতও 
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কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। এ কথা যথার্থ বটে যে, চার্লস্‌ 
ল্যাবের তাদৃশ উপাখ্যান সম্কলন বিষয়ে অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, 
কিন্তু যদি তিনি আপনাকে মুল গ্রন্থের ভাবরাশির আবির্ভাবনে 
সমর্থ জ্ঞান করিতেন, তাহা হইলে অবগ্তই চেষ্টা পাইতেন সন্দেহ 
নাই। আর দুই এক স্থলে তাদৃশ চেষ্টার লক্ষণ পাওয়াও যার, 
কিন্তু কোথাও বিদ্যাসাগরের চহৃর্থাংশের একাংশও কুতকার্ধ্য 
হইয়াছেন বোধ হয় না। অতএব বিগ্ভাসাগরকে কাপুরুষ জ্ঞানে 
বাহাদিগের নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি হইবে, তাহারা বিবেচনা করির। 
দেখিবেন কালিদাস সেকৃস্পীরর প্রভৃপ্তি মহাকবিগণের ভাবরাশি 
সম্যক আয়ত্ত করিয়। ভাষান্তরিত করা সেকৃস্পীযুর ও কাঁলিদানের 
হইতেও অধিক ক্ষমতা সাপেক্ষ। 
অতএব সাধ্যাতীত বিষরে নিশ্চে্ট ভাব অবলম্বন জন্য বিগ্ভাসাগর 
মহাঁশয়কে অবশ্তই ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্ত যে স্থলে তিনি 
সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের বিরতি জন্মাইয়াছেন, সে স্থলে তাহাকে কোন 
ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। তিনি যে সমস্ত মহাগ্রস্থ 
অবলম্বন পূর্বক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বর্ণিত নায়ক 
নায়িকাগণের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন । বিগ্ভাসাগর মহাশয় সর্বত্রই এই 
প্রকৃতিগত ভেদের বিপর্যর করির। সমস্ত নায়কনায়িকাকে 
সমপ্রকৃতিক বা অপ্ররৃতিক করিয়া তুলিয়াছেন। 

বি্কাসাগর মহাশয় নায়ক নায়িকার বর্ণনা বিষয়ে আমাদিগের 

। দেশী চিত্রকর ও প্রতিমাকারের নিকট উপদেশ লইয়াছেন। তাহার 
সমন্ত রাজা, সমস্ত রাণী, সমস্ত খধিগুলি এক গড়নের, সকলেই 
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অভিন্ন অবয়ব । তাহার কাধ্যালয়ে যে ছুই চারিটা মাত্র ছাঁচ আছে 
তিনি তদ্দ্ারাই পর্ববিধ প্রতিমার গঠন করেন। বিদ্যাসাগর 
মহাশয় যদি মহা! মহা কবিগণের গ্রন্থে হস্তার্পণ না করিয়া কেবল 
আরব্য উপন্যাস রচনা করিতেন, তাহা হইলে এবপ ব্যবগাবে 
কোন দোঁষ স্পর্শিত না; কিন্ক বাজা ঢগ্সন্ত, কথধমুনি, অনস্থয়া, 
(প্রদ্বদা, জানকী, রামচন্দ্র, চিরঞ্জীব, কিস্কর এ সমস্তের তাদশ 
আদর্শ পাইয়! সকলকেই প্রকৃতিবাঞ্জক অবরব রহিত কাষ্ঠ পুন্তলীব 
মত যে হজন করিয়াছেন ইহাতে তাহাকে দোষী না করিয়া ক্ষান্ত 
থাকা যায় না। 

য্রি কেহ বলেন, বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের নাটক প্রস্তত করিবার 
অভিপ্রায় নহে , কেবল মাত্র উপাখ্যান ভাগ লিখিবার অভিপ্রানর, 
অতএব নাটকোচিত প্রকৃতিভেদ রক্ষা না৷ করাতে তাহাকে দোষ 
অঙ্গে না। এ আপত্তিতে আমাদিগের এই উত্তর, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের তাদৃশ নিকৃষ্ট আশয় হইলে আর পাঁচ জনের মত লিখিয়া 
ষাইতেন ; চারল স. ল্যান্ধ যেরূপ উপন্যাস মাত্র লিখিয়া গিয়াছেন, 
তিনিও সেইরূপ করিতেন। নাটকের মত কথোপকথন না 
করাইয়া! কেবল মাত্র বৃত্তান্ত দিয়া! যাইতেন, মূলে ষে সমস্ত ক্ষুদ্র 
ঘটন! গুলির অনুষ্ঠান দ্বারা ব্যক্তিগণের প্রকৃতির পরিচয় দিবার 
কৌশল অবলঘিত হইয়াছে, সে সমস্তকে পরিত্যাগ করিতেন। 
বস্ততঃ বিদ্তাসাগর মহাশয় বিজ্ঞাপনে আপনার অভিপ্রায়ের যতই 
লঘুতা প্রকাশ করুন না কেন, উপন্যাস লেখা যে কাহার প্রকৃত 
অভিপ্রায় নহে, যথাসাধ্য নাটকের প্রতিমা স্থজন করাই যে তাহার 


ন্ট 
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প্রকৃত অভিপ্রায়, তাহ! সদ্বিচারক মাত্রেরই হৃদ্বোধ হইবে। ঈদৃশ 
অভিপ্রায় সন্তে তিনি যে নাটকোচিত প্রক্কৃতিভেদ উচ্ছেদন পূর্বক 
সকল গুলিকেই কাঠের পুতুল প্রস্তুত কবেন, সকল গুলিকেই এক 
নাক, এক চোক, এক আকার প্রদান কবেন, এটী তাহাব সদৃশ 
বসজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে প্রত্যাশ! কবা যাইতে পারে না। আমরা 
অন্ত পুস্তকের সমালোচনা সময়ে বলিয়াছি, ক্রিয়৷ উপস্থিত হইলে 
বিধাঁত৷ যাহাকে যেমন সামর্থ্য দিয়াছেন, তদনুসারে কেহ দানসাগর 
করে, কেহ তিলকাঞ্চন করে। তাহাতে প্রশংসা আছে কিন্তু 
নিন্দা নাই । কিন্তু ষদি কেহ দানসাগরেরু সঙ্কর্পে তিলকাঞ্চনের 
ব্যাপার করে, তাহাকে অবশ্যই দোষ দিতে হইবে। 

উপাখ্যান রচনার পারিপাট্য বিষয়ে বি্ভাসাগর ম্নহাশয়কে 
অহিতীয় বলিতে হইবে। নাটকের উপাখ্যান মহাকাব্যের 
উপাখ্যানের মত নহে। কিঞ্চিৎ অংশে প্রকাশিত থাকে বটে, 
কিন্তু অধিকাংশই নান! স্থান ও নানা লোকের মুখ হইতে সঙ্কলন 
করিয়া লইতে হয়। যেছুই এক স্থানে ফাক থাকিয়া যায়, 
সেখানে আপনার কল্পনাভাগ্ডার হইতে পুরণ করিয়া দিতে হয়। 
বিগ্ভাসাগর মহাশ% এইরূপ সঙ্কলন কার্ষ্যে অতি পারদর্শী ও সর্বদাই 
কৃতকার্ধ্য হইয়। থাকেন। তাহার লিখিত উপাখ্যান প্রায় কুত্রাপি 
নীরস হয় না, খালিও থাকে না। বালকের শরীর যেমন শোণিত 
রসের প্রাচুর্য বশতঃ পরিপুষ্ট ও গোল থাকে, বিদ্যাসাগরের 
উপাখ্যান সমস্ত তেমনি রসের প্রাচুর্য বশতঃ যষোলকলায় পুর্ণ 
থাকে। 
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ভাষা বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে 
হয়। এমন মার্জিত পবিত্র বাঙ্গালা! আর কাহারও লেখনী হইতে 
বাহির হয় না। যাহারা ইংরাজী বিদ্যায় উপদেশ প্রাপ্ত, 
তাহাদিগের বাঙ্গালায় অনেক স্থলে ইংরাজী দোষ থাকিয়া যায়। 
ধাহারা সংস্কৃত বিদ্যায় উপদেশ প্রাপ্ত, তাহাদিগের বাঙ্গালা রচনায় 
অনেক স্থলে সংস্কত দোঁষ থাকিয়া যায়। কোন কোন স্থলে এই 
দোষের বিপর্য্যয়ও ঘটে। অর্থাৎ সংস্ক তজ্ঞদিগের ভাষায় ইংরাজী 
দোষ ইংরাঁজীবিৎধিগের ভাষায় সংস্কৃত দোষ জন্মে। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয়ের লেখনী হইতে ভ্রমেও সংস্কত কি ইংরাজী দোষ কলুষিত 
ভাষ। বিনির্গত হয় না। ইহার রচনা বিশুদ্ধ বাঙ্গালার আদর্শ 
স্বরূপ হইয়া আছে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকৃতি স্ফ্তি 
হইয়াছে, তাহ! বিদ্যাসাগর যেমন বুঝিয়া চলেন, কিপদা কি গদ্য 
রচনাকার মধ্যে আর কেহই তেমন বুঝিয়া চলিতে পারেন না| 

বিদ্যাসাগর গল্প রচনা ভিন্ন অন্য কিছু রচন! করেন না এই 
কথ! বলিয়া কেহ কেহ তাহার ভাষাশক্তির অবমানন। করির। 
থাকেন। গন্প রচনা ভিন্ন বিদ্যাসাগর অন্ত কিছু রচন! করেন 
নাই এমন নহে। তাহার প্রণীত বিধবা বিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় 
পুস্তক, ও সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা , গল্প রচনা নহে। কিন্ত 
এই দুই গ্রন্থ তীঁহার লেখনী প্রস্থুত না' হইলেও, তীহার বাঙ্গালা 
কেবল উপন্াসোপযোগী বলিয়া! অবমানিত হইতে পারে না। 
প্রতিপাদ্য বিষয়ের লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে কবিত্ব ও প্রজ্ঞাশক্তির 
উৎকর্ষাপকর্ষের বিবেচন। হইতে পারে ? ভাষা শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ 


৮৪ ভ্রাস্তি বিলাস 


প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যবহৃত ভাষার উপযোগিতা মাত্র ধরিয়াই 
বিবেচনা করিতে হইবে। ভাষার কার্য মনোগত ভাবটী ঠিক 
প্রকাশ করা; মনোগত ভাবটা ক্ষুদ্র হইলে ভাবুকতা অংশে 
শিনতা প্রকাশ হইবে , বুহৎ তইলে ভাবুকতা অংশে গৌরব 
হইবে; কিন্তু তাহাতে ভাষাশক্তির লাঘব গৌরব হইবে না। 
মনোগত ভাব যেরূপই হউক না কেন, তত্প্রকাশের প্রতি 
ভাষার উপযোগিতা গাকিলেই ভাষা শক্তিৰ গৌরব প্রকাশিত 
হয়। 


বঙ্গ স্থন্দরী কাব্য । 

প্্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী বিরচিত বঙ্গ সুন্দরী কাঁবা আমা- 
দিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে । এই কাব্যখানি মনোষোগ 
পূর্বক প্রায় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ১০1১১ বৎসর হইল 
মেঘনাদ বধ ও তিলোত্বমাসন্তব কাব্যের রূপে ভারতী দেবী বঙ্গ 
ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই বূপ জনগণের নিকট বিশিষ্ট 
পুজ্য হইয়াছে বলিয়া মহা রব উঠিয়াছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সেই 
মূর্তির যে প্রকার বিরৃত অনুকরণ দেখিতেছিলাম; তাহাতে বঙ্গ 
সমাজে ভারতী দেবীর আন্তরিক পুঁজা লাভ বিষয়ে আমাদিগের 
বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। এই হেতু আমর! নব নব গ্রন্থ প্রচার 
বিষয়ে সচকিতনেত্র ছিলাম, ও সেই হেতু বঙ্গ সুন্দরী কাব্য 
পাইয়া আমর! বিশেষ মনোষোগ পূর্বক পাঠ করিয়াছি । 

ভারতী দেবীর মৃত্তি দ্বিবিধ ও তাহার অর্চনাও দ্বিবিধ | 
তিনি কখন স্থুলদেহ ধারণ করিয়া স্থল উপকরণের পুজা গ্রহণ 
করেন, কখন ছায়ারহিত পলকশুন্ত দৈব শরীর ধারণ পূর্বক 
ভক্তবুন্দের মানসপুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন । শারদীয়া ভগবতীর 
তায় তিনি কখন স্থুল বাঁহনে অবতীর্ণ হয়েন ; কখন -- 

“সৌর খরতর করজাল সম্কলিত” 

সিংহাসনেও অবতীর্ণ হয়েন। কাব্যরচনার এই দ্বিবিধ প্রণালীর 
মধ্যে শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন 
করিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমরা বঙ্গ সুন্দরী কাব্য বিশেষ যত্ব 
নহকারে পড়িয়াছি। 


৮৬ বঙ্গ সুন্দরী কাব্য । 


শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তীর পূর্বে ছুই এক জন এই প্রণালী 
অবলম্বন করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই তাহার মত কৃতকার্ধা 
হয়েন নাই। তাহাদিগের চেষ্টা দেখিয়া কেবল ইংরাজী কাব্য 
বিশেষের অনুকরণ আকাজ্কামাত্র বোধ হইয়াছিল; কাব্য রচন! 
যে অন্ুকরণাকাজ্ষ। ভিন্ন মানসিক শক্তির সাপেক্ষ, তাহাদিগের 
এজ্ঞান ছিল কি না সন্দেহ। শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্তী তাদৃশ 
কাবা প্রণেতাদিগেব অপেক্ষা কৃতকার্য হইয়াছেন। কতরুর 
কৃতকার্য ভইয়াছেন, বিবেচনা করিতে হইবে । 

কোন নূতন ব1 পুরাতন সাহিত্য গ্রন্থের গুণাগুণ বিবেচন। 
করিতে হইলে কোন কোন লোকে আপাততঃ তাহার ভাষার 
রচনার পরীক্ষা কবেন। পুব্রে এই প্রথাটা অতি বলবৎ ছিল; 
এক্ষণে লজ্জা বা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক এই প্রথাটী 
ক্রমশঃ পরিতাক্ত হইতেছে । এক্ষণে অধিকাংশ লোকে বিচাধ্য 
গ্রন্থের ভাবকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিচার 
পদ্ধতির এই পরিবর্তটা শুভকর ও উন্নতিশীল বটে; কিন্ধ 
এতদ্বযতীত আরও কিছু পরিবর্তন আবশ্যক । একদা কোন 
প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ লোককে নূতন নৃতন প্রণীত কাব্য বিশেষের গুণাগুণ 
জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর করিলেন, কাব্যখানি মণিমুক্ত। 
প্রবালাদি রত্বের ভাগ্ডেব সদ্বশ, কিন্তু কৌশলরচিত রত্বমালার 
সদৃশ নহে। আমরা এক্ষণে অন্নে অল্পে রত্ব প্রকৃত কি কৃত্রিম 
চিনিতে পারিতেছি বটে, কিন্ত বিচার্য্য গ্রন্থটা রত্বের ভাগ কি 
মালা সে বিষয়ে দৃষ্টি করিতে শিখি নাই। মেঘনাদ বধ কাব্যের 


বঙ্গ সুন্দরী কাব্য । ৮৭ 


অনেক প্রশংস! গুনিয়াছি ; কিন্তু হুই এক জন ভিন্ন কে কোথায় 
তাহার অঙ্গ প্রত্যন্গ সমেত সর্জাবরবঘটিত বিচার করিয়! 
থাকেন? 

মন্ুষ্ের কীত্তি এই উত্কষ্ঠতর প্রণালীতে বিচারিত হওয়া 
উচিত। যেমন হন্ম্য বিশেষের সৌন্দর্ধ্যাসৌন্দর্য্য বিচার করিতে 
গিয়। আমাদিগের তদবয়ব সম্ব্ধে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপযোগিতার 
বিচার কর! উচিত ; যেমন পরিধেয় অলঙ্কারের শিল্পকারিতা বিষয়ে 
বিচার করিতে গিয়া আমাদিগের তঢপকরণ সমুদয়ের পরস্পর ও 
সর্বসাকল্য সম্বন্ধে খশযোগ্যতার বিচার করা উচিত, তেমনি গ্রন্থ 
বিশেষের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে কেবল তদন্তর্গত ভাবেক 
প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রস্থের সমুদয় অবয়ব পর্য্যন্ত দৃষ্টি চালন। কর! 
কর্তব্য। এই পদ্ধতি অনুসারে বিচার করিলে গ্রন্থের স্থুল 
অবয়ব, উপকরণ সন্নিবেশ, ভাবগ্রন্থি, ও ভাষাব্যবহার এই 
সকলের প্রতিই দৃষ্টি পড়ে, ও এই পদ্ধতি অনুসারে আমরাও বঙ্গ 
স্রন্দরীর গুণাগুণ বিচার করিব। 

আমাদিগের চক্ষে বঙ্গ সুন্দরী উংকৃ্ট কাব্য নহে; তথাপি 
উপরি উক্ত রূপ বিচারে যে পরিশ্রম আবশ্তক, বঙ্গ সুন্দরী কাব্য 
সম্বন্ধে আমর! তাহ! স্বীকার করা কর্তব্য বোধ করিয়াছি! 
তাহার কারণ, ইহার প্রচার দ্বারা পুর্বোক্ত উৎকৃষ্টতর প্রণালীর 
দ্বার এই প্রথম উন্মুক্ত হইল। গ্রন্থ প্রণেত। ইংরাজী-বিদ্যা-বিশা- 
রদ; ইংরাজী-বিদ্যা-বিশারদ মগ্ুলীতে তাহার কাব্য বিশেষ 
'আদূত হইবার সম্ভাবনা তিনি নব্য, সংপরামর্শে তাঁছার অধিকার 


৮৮ বঙ্গ সুন্দরী কাব্য 


আছে; তীহার গ্রন্থে অনেক ভাল সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, 
আমর! ভবিষ্যতে আরও ভাল সামগ্রী পাইবার প্রত্যাশাপন্ন। 
মূল প্রণালী স্বন্ধে এ গ্রন্থের প্রশংসা করা হইয়াছে । 
সর্বাবয়ব সম্বন্ধে বিচার কবা উচিত। গ্রন্থ প্রতিপাদকেব 
অভিপ্রায়-_ 
“বঙ্গ বালা চিরপ্রাধিনী, 
করুণাসুন্দরী, বিষাঁদিনী, 
প্রিয়সখী, বিরহিণী, 
প্রিয়তম, অভাগিনী, 
এই সপ্ত বঙ্গপীমন্তিনী | 
চিত্রিতে এদের দেহ মন' 
কাব্যকর্তী কি জন্য এই সাত জন স্ত্রীকে বর্ণনার নিমিত 
মনোনীত করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। স্ত্রীলোক জীবনের 
অবস্থাভেদে কি প্রকার ভাব সম্পন্ন হয়, বদি তাঁহার তাহা দেখাই- 
বার অভিপ্রায় থাকিত, তবে এই তালিকার মধ্যে প্রস্থতি গৃহ- 
স্বামিনী আদি কয়েক জন স্ত্রীর সন্নিবেশিত হইবার অধিকার ছিল। 
ভিন্ন ভিন্ন কাব্য গ্রন্থে যে সমস্ত নারী মুর্তি পৃথক্‌ পৃথক্‌ গঠিত 
হইয়া থাকে, যদি গ্রন্থকার সেই সমস্ত সঙ্কলন পূর্বক একটা 
প্রতিমাপঞ্জরে সাজাইবার অভিপ্রায় করিতেন, তাহা হইলে 
তপত্থিনী ও বীরাঙ্গনাদদি কতিপয় স্ত্রীর এ তালিকায় প্রবেশের 
অধিকার ছিল। ফলতঃ, এই কয়েক জন অঙ্গন পরম্পর কোন 
সম্বন্বশ্থত্রে গ্রথিত নহে; গ্রন্থকার কেবল মাত্র একে একে বর্ণন। 


বঙ্গ সুন্দরী কাব্য । ৮৯ 


করিবার নিমিত্ত গুটি কতক নারী কল্পনা করিয়াছেন। তিনি 
রত্রমাল৷ রচনা না কবিয়া সাতখানি পত্র কোট! প্রস্তুত করিতে 
দঙ্কল্প করিয়াছিলেন । 

এরূপ সঙ্কল্প করাতে আমরা ভাহাকে দোষ দিই না । শ্রস্থ- 
কারের৷ বদৃচ্ছ। সঙ্কল্নে রচনা করিতে পারেন, সঙ্কল্প বৃহৎ হইলে 
শন্নিবন্ধন প্রণংসা পান ; সঙ্কল্প ক্ষুদ্র ভইলে তন্নিবন্ধন প্রশংসার 
অধিকারী হয়েন না এই মাত্র, নতুবা কোন দৌষ হয় না। 
কেহ দান সাগর করে, কেহ তিলকাঞ্চন করে, তাহাতে কোন 
দোষ নাউ) দান সাঁগর সঙ্কল্পে তিলকাঞ্চনের ব্যাপার হইলেই 
দূষণীয়। 

কিন্তু গ্রন্থকার যে তিলকাঞ্চনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, 
হাহাতেই বা কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছেন? তাঁহার প্রণালী 
এইরূপ, নাটক রচনার পদ্ধতির মর্ম অবলম্বন পূর্বক কৌন একটা 
বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার বর্ণনা করিয়া সেই বর্ণশার সঙ্গে সঙ্গে 
মনোনীত অঙ্গনাগণকে প্রবেশ করাইয়! দিয়াছেন। যথা করুণ! 
স্ুন্দরীকে বর্ণনার পুর্বে একট! গৃহদাহের ব্যাপার কল্পনা করিয়া 
অকম্মাৎ করুণ সুন্দরীকে কোন নিকটস্থিত বারাগডায় দণ্ডায়মান 
করাইয়া তাহার তাৎকালিক মুত্তি চিত্রিত করিয়াছেন। এই 
প্রণালী অতি স্থন্দর ও তন্লিমিত্ত গ্রন্থকর্তীকে আমরা শত সাধুবাদ 
দিই। কিন্তু এই নাটকোচিত অবস্থার সম্যক আবির্ভাবে তিনি 
কুত্রাপি কৃতকার্ধ্য ,হয়েন নাই। তাহার কল্পনা! শক্তি আছে, 
কিন্ত ভাল পরিস্ফুট নহে। 


৯০ বঙ্গ হ্ন্দরী কাব্য । 


ভাবুকতাঁবিষয়ে গ্রস্থকারের প্রশংসা করিতে হক । তিনি 
রাশীরুত ভগ্ন কাচের মধ্যে দিব্য দিব্য রত্ব নিহিত রাখিয়াছেন । এই: 
রত্বগুলি অতি কোমল ও মধুরজ্যোতিঃ । বহু কবিগণ মধ্যে এমন 
কেহ নাই ষে ইহাদিগকে শ্রীঘাপুর্বাক এলে পরিধান করিতে না 
পারেন। পাঠক বর্ণ অনায়াসে চিনিতে পারিবেন । 

ছন্দটা বড় কোমল, বড় মিষ্ট, কিছু চুট্কী; বৃহৎ পুস্তকের 
উপযোগী নহে। 

গ্রস্থকারের রচনা সকল স্থানে প্রাঞ্জল নহে । প্রাঞ্জলতা সম্বন্ধে 
তাহার আকাক্ষারও কিছু অসন্ভাব দেখায়। আর' তাহার 
রচনাতে যেমন মধ্যে মধ্যে বিশেষ সৌন্দধ্য লক্ষিত হয়, আবার' 
মধ্যে মধ্যে তেমনি তাহার বিপরীতও দেখিতে পাওয়া যায় । 
কাব্যকর্তী দিগের কল্পনা শক্তি কিছু আদ্যোপান্ত সমান বলবতী 
থাকে না। তাহারা কখন কখন উভ্ডীন হইয়া চন্্রলোক পথ্যস্ত 
উদ্ধে উঠেন, আবার বিশ্রামের নিমিত্ত ক্রমে ক্রমে পৃর্ীতলে 
অবরোহণ করেন; কিন্তু বঙ্গ সুন্দরী কর্তী সাবধানতা পূর্বক 
অবরোহন করিবার কৌশল জানেন না। তাহাকে আমর। এই 
অন্থরোধ করি, কোন গ্রন্থ রচনা করিবার পূর্ব্বে সুকবি বিশেষের 
আচরণ ও কৌশল সম্যক দ্ূপে হৃদয়ঙ্গম করেন; তাহ! হইলেই 
তিনি বুঝিতে পারিবেন। যে সময়ে কল্পনা শক্তি দুর্বল হইয়া 
পড়ে, সে সময়ে সদ্বিবেচন! ও সাধুরুচির সাহাধ্য লওর়া সর্ধবতোভাঁকে 
কর্তব্য ।. 


